উম বঞ্হদ স্ইশ্বস্থ্ এ সম্বন্ধে প্রমাণ 


আতিক ব্ষিয় পত্রাঙ্ক 


£েতুর সদ্ধেতুত্বর্ণন, পরকীয় আত্মার 


“বা 7, শি রঃ লু এ 
আস্াহমাপ ক 


৬০-৭১ 

নমান ্ 
২য় মনোনির্ণয়। আত্মার দ্রব্যত্বাদি স্থাপন, পূর্র্পক্ষ-পরপক্ষ, 
দেহাদিতি আস্মজ্ঞান, আস্তানা গ্রগাপন ৭২৮৬ 


চত্ুর্থ অধ্যায়। 


১ম_ পরমাণুর মূল, বাদরমকিনিরদন, প্রত্যন্ষের হেতু, সকল; 


গ্রকার প্রতাক্ষ কথন ৮৭-_-৯২ 
২য- তালি শাদ্রবাধি নাগ ও দেহাধিবর্ণন ৯৩__৯৭ 


পঞ্চম অধ্যায়। 


১ম__কর্খ্বেচার, কর্মের নান। কারণ, চুম্বকাঁদি আকর্ষণে লৌহের 
কারণ 27575 
২য়_লষ্টভমিকপ্পাদির কারণ, জ্বিন্দুবাশির মিশ্রণে বল |র 
টৎপত্তি, কলের উবতাদি, মেঘগর্জজন, দিগর্দাহ, উদ্ধজ্বলন, 
বামুমঞ্ধাব গ্রবৃতির কারণ, চিত্তক্ষৈর্্যব উতাক। মৃহ্াকালে 
দেহীস্থরে মনের গ্রাবশের হেতু, তমোনির্ণয়, আকাশাদির 
নিঙ্িয়ত বহন 


ষষ্ঠ অধ্যায়। 


সিহও সঙ ই 

&। টি : এত ১০৭ 7 স্‌ 

২য়-ধর্মানণয়, পবিদ্র অপবিত্র, আচার, সংযম, বাগছেষ, জন্থা- 
ক তি ম়োক্ষ 


৯৯ 


১২৭-৮-১৩৬ 


[18 ] 
আহ্বিক বিষস্ব পত্রান্ক 
সপগ্ডম অধ্যায়। 


১ম--নিত্যানিত্য, কার্ণগুণজন্ত ও পাকজ রূপাঁদি, মন, দিক্‌ 

প্রভৃতির পরিমাণ ১৩৭ --১৪৯ 
২য় সংখ্যাদিবিচার,। অবয়ব অবয়বীর অভেদমতনিরদন ) 
সংযোগ, বিভাগ, পদপদার্থনবদ্ধ, পরত্ব, অপরত্ব, সমবায় 


গ্রভৃতি বিচার ১৫০ -- ১৬৬ 
অষ্টম অধ্যায়। 

১ম--জ্ঞান প্রকরণ গত্যক্ষের হেতু ১৬৭--১৭৩ 

২য়_বিশিষ্ট গ্রত্ক্ষের কারণ, কোন্‌ ভব্য হইতে কোন্‌ ইন্দ্রিয় 

উৎপন্ন ১৭৪-৮১৭৬ 
নবম অধ্যায় । 

১ম-- অভাবগ্রত্যক্ষ ও যোগফল প্রত্যক্ষ ১৭৭---১৮২ 

২য়-_ শববৌধাদির অনুমানত্, ম্মরণস্বপ্নাির কারণ, বিদ্যাবিষ্টাদির 

হেতু ১৮৩--১৯১ 
দশম অধ্যায়। 

১ম সুথছঃখের ভেদাদি | ১৯২--১৯৬ 


২য__জিকারণ সম্বন্ধে উপদেশ, বেদ প্রামাণ্যের দৃঢ়তা ১৯৭-২০১ 


(১৮ 





এরর & মূ ৮৩ ০ এ টি 
০ ০? 7 সপ 
সাত যি ০ 
৪5 ও ধন বত সদকা & 


মোবধ্যায়ঃ। 


২2টি 


প্রথ 


প্রথমাঙ্কিকম্‌। 


অথাতে। ধন্্মং ব্যাখ্যাস্তামও ॥ ১ 


অনুর ধর্ম্াব্যাখ্যান করিব। ১ % 
যাাহভাদযনিঃভরোয়সসিদ্ধিঃ স ধর্মাঃ | ২ 


তন্বজ্ঞানের দ্বারা মুক্তিলীভের কারণীভূত যাহা, তাহা 


পাপা পপপীক্পিপাপিপ পিসী পা পাসে পাশপাশি মি 


* শিহাগণ নিকটে উপস্থিত হইলে, মহর্ষি কণীদ তাহাদিগকে 
লক্বোধন করিয়। বছিলেন, হে শিষাগণ! এই স্তরের পর আমি 
তোমাদিগের নিকট ধর্ধবব্যাখ্যা করিব। মহ্ধির এই বাক্যের নাম 
গ্রাতিজ্ঞাবাক্য। 

শান্তর এইরূপ বর্নিত আছে যে, কোন বিষয়ে কে€ গ্রিজ্ঞাস। না. 
করিলে, যদি সেই বিষয় বর্ণন করা! যায়, তাহা হইলে ভাহা অবৈধ 
বলিয়া গণা হয়। এই জন্যই তন্ৃজিজ্ঞান শিষ্যগণ উপস্থিত হই 
জিড্ঞাসা করিবার পর খাষপ্রবর ফণাদ তাহাদিগগের নিকটে ধর্মব্যাধ্যা 
বরিতে আরস্ত করিলেন। 


বৈশেহিক-দর্শনম্‌। 


কেই ধর্ম বলে। আবার কেহ কেহ এইরূপ ব্যাখ্যা করেন 
ধে, ঘাহ! দ্বারা সখ ও মোক্ষ সাধিত হয়, তাহাকেই ধর্ম 
বলা বায়। 
তত্বজ্ঞানকেই উন্নতাবস্থ। বলে । সূত্রে যে অভ্যুদয় শব্দ 
আছে, উহারই অর্থ উন্নতাবস্থা। তত্বজ্ঞকান না হইলে 
মোক্ষের আশ। নাই, আবার ধন্ম ন। হইলে তন্বজ্ঞানও জন্মে 
না। সুতরাং যাহা মুক্তির সাধক, তাহাঁরই নাম ধর্ম । অথব| 
ইহার তাৎপর্য এইরূপ হইতে পারে যে, এ স্থলে প্রবৃত্তি- 
ধর্ম ও নিবৃত্তি-ধন্্ম উভয়ই বৌদ্ধব্য । সখ ও ছুঃখ-নিবৃন্তিকেই 
প্রমপৃক্মার্থ কহে; সুতরাং যাহা পরমপুরুষাঁথের হেতু, 
তাহারই নাম্‌ ধন 7২ 


তদ্বচনাদানসায়স্থ গ্রামাণাম ॥ ৩ 


বেদোক্ত যে বাকা, তাহাই প্রামাণ্য । অথবা বে: থারা 
ধন প্রাতিপাদিত হয় ব্লিয়াই বেদৌক্ত বকোর প্রামাণ্য 
স্বীকাধ্য। 

যে উপায়ের দ্বার! বথার্থজ্ঞীনের উৎপত্তি হয়, তাহাকেই 
প্রামাণ্য বলে। বেদ প্রতাক্ষ ঈশর-বাক্য ; স্বৃতরাঁং বেদ 
ছারা যাই! বোধগমা জয়, তাহাই যথার্থ জ্ঞান। ঈশ্বরের 
বাক্াকেই প্রমাণ বল! যাঁয়। বেদই সর্ব প্রাচীন এবং ঈশ্বর- 
প্রণীত গ্রস্থ। বেদেই যথার্থ বিষয় বর্ণিত আছে; এই জনাই 
বেদবাকক প্রমাণবাকা বলা যায়। ৩ 


বৈশেধিক-দর্শনম্‌। 


 ধর্ম্মবিশেষ প্রসূতীদ্‌দ্রব্য-গুণ-কর্ম্ম-সমান্য-বিশেষ- 
সমবায়ান!ং পদার্থানাঁং সাধন্দ্্যবৈধন্্যাভ্যাং তত্ব 
জ্ঞানামিঃশ্রেয়সম্‌ ॥ ৪ 


ব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় এই সকলের 
সাধন্াবৈধন্থ্য দ্বারা যে তত্তভ্ঞান জন্মে, তাহা হইতেই নিঃশ্রে- 
য়সলাভ হয়। অর্থাং এই বৈশেধষিক দর্শনশাস্ত্র দ্রব্য, গুণ, 
কর্ন, সামান্য, বিশেষ ও লমবায়ের সীধন্দ্য বৈধন্ম্য-প্রতিপা- 
দক। এই শাগ্রের পরিণামফল নিঠ্রেরস বা মুক্তি । 

ধন্মগত একতাঁকে সাধন্ম্য বলে, আর ধন্মঈগতভেদকে 
বৈধশ্্য বলা যায়। পৃথিব্যাদি সকল বস্তরতেই দ্রব্য 
বিদ্ধমান; এ ভ্রব্যত্বই পুথিব্যাদি সমস্ত দ্রব্যের সাধারণ 
ধন্া; দ্রব্যত্বরূপে যে পুথিব্যাদির জ্ঞান হয়, তাহাকেই 
সাধশ্ম্যরূপ জ্ভান বলে। দ্রব্যে গুণত্ব থাকে না বলিয়া 
গুণত্বকে দ্রব্যের বৈধন্ম্য বলা যাঁয়; এইরূপ জ্ঞানকেই 
বৈধন্ম্যরূপ জ্ঞান বলে। এই প্রকার সানান্যবিশেষ ভাবে 
যাবগুপদার্থজ্ঞানকেই বন্তবিচার বলে। ইহাই 'আত্বানাতআবিষয়ে 
প্রাথমিক জ্ঞান। নিবুভ্তিধন্মফলেই এই জ্ঞানের উৎপত্তি 
হয়। এই জ্ঞান জন্মিলেই আত্মসাক্ষাকারলাঁভ হয় এবং 
ক্রমে ক্রমে দেহাদিতে আত্মত্বভ্রম দুর হইয়া যায়, সকল 
বিষয়ে বৈরাগ্য জন্মে, অদৃষ্ট-নিবৃত্তি হয়, জন্ম-নিবৃত্তি হইয়া 
থাকে, আর সর্বশেষে সকল ছুঃখের নিবুত্তি হয়। সফল 
দুঃখের নিবৃত্তি হইলেই ঘিংশ্রেয়লাভ হইয়। থাকে | ৪ 


৪ বৈশেষিক-গর্শনম্‌। 


পৃগিব্যাপস্তেজে। বায়ুরাকাশং কালো 
দিগাত্মা মন ইতি ভ্্ব্যাণি ॥ & 


ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরু, আকাশ, কাল, , আতা 
ও মন এইগুলিকে দ্রব্য বলে। 

এই যে নয়টি নামের উল্লেখ হইল, এই ন ভিন্ন আর 
দ্রব্য নাই। এ স্থলে যে আত্মা শব্জের উল্লেৎ আছে, তাহ। 
দ্বারা জীবাঝস। ও পরমাত্থা :এই দুইটি বুঝিতে হইবে৷ 
পরমাস্মাই ঈশ্বর ; রি এক) কিন্ত জীবাত্বা অসংখ্য | 
জীব ও ঈশ্বরের ধর্ম আত্মা; এই জন্যাই আত্মা এক বলিয়া 
কথিত হইল। ক্ষিতির পনেও এর।শ বুঝিতে হইবে। 
যদিও ক্ষিতি (মৃত্তিকা) স্থুল, বুহ, ঘট, পট ইত্যাদি 
নানা বধ, তথাপি একমাত্র ক্ষিতিত্ব-ধন্মী বলিয়া! এক ধরিতে 
হইবে। ৫ 


রূপ রস-গন্ষ-স্গশ্শা) সংখ্যাঃ পরিমাণানি 


পৃথকৃহং সবোগবিভ।গে। পরহপরত্ে বুদ্ধয়ঃ 
সুখ-দুঃখে ইচ্ছাছেষৌ প্রধত্বাশ্চ গুণাঃ ॥ ৬ 


রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পুথকৃত্ব, সংযোগ, 
বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, স্তুখ, দুঃখ, ইচ্ছ|, দ্বেষ ও 
' গ্রযত্ব--এইগুলিকে গুণবস্ত বলে। 

মূল সুত্রে যে *৮"' আছে, উহ! দারা বুঝিতে হইবে যে, 
বূপাদি বাতীত আরও কতকগুলি গুণ আছে; তাহা 


ৃ বৈশেধিক-দর্শনম্‌। টি ৫ 


গুরুত্ব, দ্রবস্থ, স্সেহ, সংস্কীর, ধর, অধন্্ধ ও. শব্দ নামে 
অভিহিত । ৬ | 


উদ্/য পএমলুনে এণম।পুপণন ২ প্রসারণং ৷ নি 
গমলমিতি কম্্মাণি ॥ ৭ রি সি 


উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুষ্চন, প্রসারণ ও গমন এই 
কয়টিকে কন্ম বলে। 

উতক্ষেপণ অর্থে নিক্ষেপকালীন স্পন্দন অর্থাৎ কোন 
দ্রব্য উদ্ধে নিক্ষেপ করিবার সময় সেই বস্ত্রতে যে স্পন্দন 
হর, তাহার নাম উৎক্ষেপণ । অবক্ষেপণ অর্থে অধস্পন্দন 
অর্থাৎ কোন দ্রব্য অধোভাগে লিকছপকাল'ন সেই বস্তুতে 

যে স্পন্দন দৃষ্ট হয়, তাহার নাম অবক্ষেপণ। আঁকুর্চন 
অর্থে সক্কোচ অর্থাৎ যে কার্ধ্য দ্বারা অল্পদেশবিস্তুতি ঘটে, 
তাহাকে আকুঞ্চন বলে। যে কার্য দ্বারা অধিকদেশ- 
বিস্তৃতি হয়, তাহার নাম প্রসারণ। গমন অর্থে ভ্রমণ, 
রেচন, স্যন্দন, উদ্ধলন ও তির্যযগ্গমন বুঝিবে। ঘূর্ণনকে 
ভ্রমণ বলে; কঠিন ভ্রব্যের নিঃসরণকে রেচন কহে; 
জলীয় দ্রব্যের নিঃসরণকে স্যন্দন বলে। উর্ধজ্বলন 
দীপশিখাদি দৃষ্টেই বোধগম্য হয় এবং বাধাদির গমনই 
তিধ্যগগমন | ৭ ূ | | 


সদনিত্যং রী কারণং সামান্য 
বিশেষবদিতি দ্রব্যগুণকর্্মণীমবিশেষঃ ॥৮ 


সত বৈশেষিক-পর্শনদ্‌ | 


ব্য, গণ ও কর্মের সাধারণ ধন্দদ এই কটি যথা-- 
সদ্রপে 2 হায়ুনান », ধ্বংসপ্রতিযোগিত্থ, দ্রব্জাতত্ব, কাধ্যত্ব, 
কারণ*, সানন্য ও বিশেষ । | 

সাঁধ|রণের নিকট যে জাতীয় কোন একটি দ্রব্যের অস্তিত্ব 
প্রত্যক্ষ হয়, তজ্জাতীয় দ্রবোর নাঁম সন্্রপে প্রতীয়মান ; 
সেই দ্রব্যের ধন্মকেই সঙ্গপে গ্রতীয়মানত্ব বলে। কিংবা 
এরূপ অর্থও হইতে পারে বে, যে বস্তুকে সৎ বলিয়৷ জানিলে 
ভ্রম জন্মে না, মেই বন্তর ধশ্মকেই সঙ্রপে প্রতীয়মানত্ব 
বল! যায়। 

ধ্বংসপ্রতিনে।গি জ|ভিম্কেই  ধ্বংসপ্রতিযোশিত্ব বলে 
অর্থাৎ যে জাতীয় দ্রব্য ধ্বংসপ্রতিযোগী (নশ্বর), তাহাতেই 
ধ্বংসপ্রতিযোগিত্ব বিদ্বমান ; দ্রব্য, গুণ, কন এই তিন 
প্রকার দ্রধা নশ্বর; স্তরাং এ সকলে ধ্বংসপ্রতিষোগিত্ব 
আছে। 

জরব্য হইতে যাহাদের উদ্ভব হয়, তাহার নাম দ্র;ন্যাৎপন্ন। 
দ্যথুকাদি সকল অনিতা পৰার্থই দ্রব্যোণ্পন্ন ; কারণ, 
অনিত্য বস্থুর অবয়বই উপাদান । দ্রব্যোত্পন্নের ধন্মকেই 
দ্রব্যোৎপন্নত্ব বলে। 

প্রাগভাবপ্রতিযোগিত্বকে কার্ষাত্ব বলে অর্থাু উৎপত্তির 
পুর্বে ্রব্যের যে অভাব থাকে আর উৎপত্তির পর যাহা থাকৈ 
না, তাহাকে প্রাগভাব বলে; যাহা উশুপন্ন হয়, তাহার 
নাম প্রাগভাবপ্রতিযোগী ; প্রাগভাবপ্রতিযোগিত যে জাতীয় 


বৈশেষিক-দর্শনম্‌। ৃ ০০ 


দ্রব্যে থাকে, তাহাদের ধর্মই কাধ্যত্ব। যেজাতীয় বস্তু দ্রব্য 
বা বিভাঁগাদির কারণ হয়, তাহারই ধন্ম কারণত্ব। সর্ববা- 
পেক্ষা অধিক স্থানে যাহা বিদ্যমান গাঁকে, তাহাকে সামান্য 
বলা যাঁয়; ইহাকে ব্যাপক জাতি বা পরজাতিও বলা যাইতে 
পারে। বিশেষ অর্থে না।প্যজ/তি. বা অপরজাতি ; যেমন 
কর্মত্ব, গুণত্ব প্রভৃতি | ৮ 


দ্রব্যগুণয়োঃ সজাতীয়ারস্তকত্বং সাধন্ম্যম্‌ ॥ ৯ 


সজাতীয় বস্তুর যে উত্পাদনযোগ্যতা, তাহাকে দ্রব্য ও 
গুণের সাধন্ক্য বলে। 

সাধারণ ধশ্মকেই সাধন্ম্ম কহে। দ্রব্য যদ্দি সজাতীয় 
বস্তুর উৎপাদক হয়, আর গু৭ও যদি তদ্রেপ হয়, তাহা হইলে 
এ ধর্মকে দ্রব্য গ গুণের সাধারণ ধর্ম বলা যায়। ৯ 


দ্রব্যাণি দ্রব্যাস্তরমারভস্তে গুণাশ্চ গুণাস্তরম্‌ ॥ ১০ 


দ্রব্য হইতে দ্রব্যান্তির এবং গুণ হইতে গুণাস্তর উৎপন্ন 
হয়। | | | 

মনে কর, বস্ত্র ও সূত্র উভয় প্রব্য। সুত্র হইতে বন্ত্রের 
উৎপত্তি হয়; স্ৃতরাং দ্রব্য হইতে ভ্রব্যাস্তর উৎপন্ন হইল। 
শ্বেতবর্ণ সূত্রে যে বন্ত্র নির্িত হয়, তাহা শ্বেতবর্ণই হইয়া 
থাকে; বর্ণ গুণ; স্বতরাং গুণ হইতে গুণীস্তরের উৎপত্তি হয় 
বুঝিতে হুইবে । ইহাই ত্রব্য ও গুণের সাধারণ ধর্ম । ১০ 


বৈশেখিক দর্শনষ্। 
কন্ম কর্মাসাধ্যং ন বিদ্যুতে ॥ ১১ 


ক্র হইতে যে কর্মের উত্পণ্তি হয়, এ বিষয়ে প্রমাণ 
দেখা নায় না। 

জিজ্ঞাসা হইতে পারে ঘে, দ্রবাগ্ডণে যেমন সজাতীয় 
বস্তুর দংপাদনযোগা ভা আছে, কর্মে তাহা না খাকার কারণ 
কি? ইহার উত্তর এই সুর দ্বারা প্রদত্ত হইল | সজাতীয় উ- 
পাদনে দ্রব্য ও গুণের ঘে প্রকার প্রমাণ আছে, কর্মের তাহ। 
নাই, বরং ঝাধক বিদাম।ন। বিবেচনা কর, একটি স্পন্দন 
ঘটিলেই স্পন্দিত দ্রব্যের সঙ্গে আন্য রবের পুর্বে বে সংযোগ 
বিদ্কমান ছিল, তাহার পরিবঞ্টে বিভাগ হয়। সেই কর্ম 
হইতে অন্য কন্ম জন্মে, ইহ। ঘদি বঁকার করা ফা, তাহ! 
হইলে দ্বিতীয় কণ্ম হইতে আর বিভাগ হইতে পারে না, 
কেন না, বিভাগ ত পুর্বেই হইয়াছে । যাহা বিভক্ত, 
তাহার বিভাগ আবার কি হইবে? যাহা সংযুক্ত, ৮ রই 
বিভাগ হয়। যাহা বিভাগজনক নহে, তাহাকে বক্স বলি 
কিরূপে ? কাজেই কর্মের সজাতীয় বস্তর ডং দনযোগ্যতা 
নাই। ১১ 


ন দ্রব্যং কাধ্যং কারণঞ্চ বধতি ॥ ১২ 


দ্রব্য কাধ্া অথবা কারণের বিনাশক হইতে পারে ন|। 
গুণকর্থে বে ধন্্ম বিদ্যমান, দ্রব্যে তাহা দৃষ্ট হয় না) 
এ ধন্মকে দ্রব্যের বৈধশ্থ্য বলে। এই প্রকারে গুণাদির 


বৈশেষিক-দর্শনম্। ৯ 


বৈধর্স্যও বেদ্ধিব্য। যে বস্ত স্বজন্য অথবা স্বজনক, দ্রব্য 
তাহাকে নষ্ট করেন।। দ্রব্যনাশের কারণ--অবয়বনাঁশ 
অথবা আরম্তসংযোগনাশ । একাধিক অবয়ব পরস্পর 
মিলিত হইলেই অবয়বী উৎপন্ন হয়”।”!ইহাঁর দৃষ্টান্ত এই যে, 
নানাপ্রশ্থীর সূত্রের বয়নজনিত সংমিশ্রণে বস্ত্র উৎপন্ন হয়। 
এই সংমি শ্রণেরক্নামই . আরম্ভ কমংযোগ / উহ! নষ্ট হইলে 
দ্রব্যও নষ্ট হয়, নচেও নষ্ট হয়না। অতএব বুঝ! গেল 
যে, দ্রব্য কার্য ও কারণকে বিনাশ করে না। বরং গুণ ও 
কম্ম কাধ্যনাশক ব। কাঁরণনাশক নভে, এ প্রকার বলিতে 
পারা যায় ন! ।১২ ্‌ 


উভয়থা গুণাঃ ॥ ১৩ 


গুণ দ্বিবিধ ₹--কাধ্যনাশ্য ও কারণনশ্য। 

কার্ধ দ্বার! কোন গুণের বিনাশ হয় এবং কারণ দ্বার 
কোন গুণ বিনাশ পায়। যেমন, শব্দ উচ্চারিত হইলে 
যত্বের তারতম্যে উহা! দীর্ঘকালস্থায়ী হয় ও অল্লক্ষণস্থায়ী 
হইয়। থাকে। অথচ এ শব্দকে ক্ষণদ্বরের অধিক স্থায়ী 
হইতে দেখ! যায় 1; তবে দীর্ঘকালন্ারা হয় কি প্রকারে ? 
ইচ্ছার উত্তর এই যে, যদিও এক শব্দ দ্ণদ্রয়স্থায়ী, তথাপি এ 
শব্দ হইতে তৎসঙ্গাতীয় অন্ত শব্দের উৎপত্তি হয়; এই 
প্রকার ধারাবাহিক শব্দ সাধারণের নিকট দীর্ঘকালস্থায়ী 
বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে । যেশব্দ সবলে উচ্চারণ কর! 


৪৮ 


তে লিও 


১৪ বৈশেধিক-র্শনম্‌। 


যায়, চাহ! হইতে ক্রম অনুসারে যে সমস্ত শব্দের উৎপত্তি হয়, 
তাহার স্খ্যা অধিক হয়ু; এই জন্যই ধারাবাহিক শব্দগুলি 
অপেক্ষারুত 'ভ দীর্ঘক।লম্করী একটি শব্দব বোধ হইয়া থাকে । 
আর যে শব্দের উচ্চাঢরণ অল্প জোৌরের সহিত হয়, সেই শব্দ 
হইতে আমাল যে শব্দের উউপন্তি হয়, তাহা অশ্জসংখ্য ; 
কাজেই সেই ধার!খুহিক শব্দগুলি কিঞ্চিৎ তল্লক্ষণস্থায়ী 
বলিয়াবিবেচিত হইয়! খকে । অতএব প্রথম শব্দকে দ্বিতীয় 
শা্দর ভেড় আ।র দ্বিতীয় শব্দকে প্রথম শব্দের নাশকারী 
বলিয়া নিণয় করিবে । কাজেই রি গেল, যে, শব্দ কারণ ও 
কাধা উভয়কেই বিনাশ করে। ১৩ 


কানা!পারধি কন্ধ॥ ১৪ 


কঙ্মা দারা বন্মের বিনাশ হয়। 

ক্রয় বা স্পন্দনকে কশ্ম বলে। স্পন্দনের ক 
সংযোগ । মনে কর, তুমি ত্র্গ পু্রমানে যাইবে । সেই যে যাওয়| 
বা জলগমন, উহাই এক প্রকার স্পন্দন | এঁং স্পন্দনের 
টরমক্রিয়া কি 1 ব্রন্মপুত্রজলসংযোগ । যখন স্পন্দনের 
আরগু হয়, তখন এক স্থল হইতে স্থলান্তরে সংযোগ ঘটে; 
এই সংযোগ প্রথম স্পন্দনের বিনাশ করে; যখন উহা বিন 
হয়, সেইক্ষণেই অথবা কিঞিৎ বিলম্ষে আর নুতন স্পন্দন 
উত্পপন্ন হয়; এই নিয়মে ধরানাভিক শব্দবৎ , স্পন্দনধারাও 
পরবর্তি হয়। গমনন্ধূপ স্পন্দনে যাবৎ গন্তব্য স্থলে উপ- 


বৈশেধিক-দর্শনম্‌। ১১ 


স্থিত হওয়। যায়, তাব এই ধারাবাহিক ভাব বিদ্যমান 
থাকে । সংযোগ হইলেই যখন পূর্ববজ(ত কর্ণ বিনাশ পায়, 
তখন সংযোগকেই নাশকারী বলিতে হইবে । স্থতরাং বুঝা 
গেল যে, দ্রব্যে কর্মমনাশ্যত্ব নাই, কর্ম্দেই উহা বিদ্ামান। ১৪. 


ক্রিয়াগুণবৎ স্মবায়িকাঁরণমিতি দ্রব্যলম্ষণম্‌ ॥ ১৫ 


দ্রব্যের লক্ষণ এই কয়টি ;__ক্রিয়াবৎ, গুণব, সমবায়ি- 
' কারণ প্রভৃতি । 

কন্ম (স্পন্দন) ষে বস্তুতে বিষ্তমান থাকে, তাহাকে 
ক্রিয়া বলে। দ্রব্যরূপেই এ বস্থর ব্যবহার হয়; কাজেই 
কর্ম কিংবা কর্মমবন্ব কয়েকটি বস্তুতে দ্রব্যব্যবহারের হেতু; 
এই জন্যই উহা দ্রব্যের একটি লক্ষণ | 

দ্রব্যমত্রেই গুণ বিদ্যমান ; এই জন্য দ্রব্যকে অন্য বস্ত 
হইতে পৃথক্‌ বলিয়া বুঝিতে হইলে গুণের আশ্রয় গ্রহণ কর! 
কর্তব্য ; যাহা যাহা গুণযুক্ত, তৎসমুদায়ই দ্রব্য; তত 
দ্রব্যাস্তর নাইঞ্ট স্থতরাঁং গুণ বা গুণবন্ধ দ্রব্যের অন্য একটি 
লক্ষণ | 

জন্যবস্ত যাহাতে সমবাঁয়সন্বন্ধে বিদ্যমান থাকে, তাহাকে 
সমবায়িকারণ বলে। অবয়বের সঙ্গে অবয়বীর, গুণ ও কর্মের 
সঙ্গে দ্রব্যের এবং দ্রব্য, গুণ ও কর্ধের সঙ্গে জাতির যে সম্বন্ধ, 
তাহার আর বিশেষের সন্ন্ধের নাম সমবায়স্্ধ | স্থতরাং 
জ্রব্যই সমবায়িকারণ। ১৫ 


দ্রব্যাশ্রধাঞ্চণবাণ সণযাগ'নভাগেদকারণমনপেক্ষ 
ইতি গুদলক্ষণম্‌॥ ১৬ 


এখন গুলক্ষণ বল। যাইতেছে ।-_ যাহা দ্রব্যাশ্রঘী, অগ্চপ* 
রান ও সংযোগবিভাগের প্রতি কারণ নছে, তাহাকেই গ্রণ- 


লন্মণ বলে। 


গুণে 'দ্রব্যাশুয়িত আছে; কেন না, ড্রাবোই গুণ থাকে। 


সাবঘ়ব দ্বোও কিন্তু দবাশ্রযিহ বিদাম,ন, ড্রব্যাশ্রয়ী হই. 
লেই তাহা গুণ, এ গকার বলা সঙ্গত নহে । কারণ, ওরূপ 


বলিধে দ্রবো 'আতিপাপি ঘটে । ভাঙ্পধা এই যে,যাহা 


লক্ষ্য নতে, তাহাও লদছগণের বিষয় হয়। এই কারণেই 
অগ্তণনান' বল| হইল । সাবয়ব দ্রব্য যদিও জরব্যাশ্রয়ী, কিনব 


অগ্চণবান্‌ নহে । দ্রব্কেই গুণবান বলা যাল্প, গুণকে গুণ" 


বাঁন বলিতে পারা যায় না; গুণে গুণ বিদ্যমান থাকিতে পারে 
না; দাবযই গুণ থাকে, ৃতরাং দ্রব্যের ধর্মই গুণ । 
গুণলক্ষণের মধো যে সংযোগ বা বিভাগের প্রতি গিরি, 
পেক্ষ কারণ বলা হইল, তাহার সারার্থ এই যে, এস্থল্গ 
নিরপেক্ষ কারণ অর্থে বুঝিতে হইবে যে, যাহা পরবর্তী কোন 
ভাবপদা্কে অপেক্সী না করিয়া কারণ হয়। কন্মকে সংযোগ 
বিভাগের প্রতি নিরপেক্ষ কারণ বলা যায়। টানি 


উত্পগ্ন হইলে অপর এমন কোন ভাবপদার্পের উৎপত্তি হয় 


না, যাহাকে অপেক্ষা করিয়। সংযোগ বা বিভাগের প্রতি কর্ম 
কারণ হইতে পারে) সুতরাং বুঝা গেল যে, সংযোগকিডা- 


? বশেধিক-দর্শনিম্। ১৩ 


শের প্রতি নিরপেক্ষ কারণ হইতেছে-_কন্ম। ফলিতার্থ 
এই যে, যাহ। দ্রবা। শরয়ী, অগুণবান্‌ ও কম্মভিন্ন, তাহাকেই 
গুণ বলে। ১৬ | 


একদ্রব্যমগ্ডণৎ সংযোগবিভাঁগেদনপেক্ষ- 
কারণমিতি কণ্মলক্ষণম্‌ ॥ ১৭ 


কর্্লক্ষণ কাহাকে বলে? ষাহা একৈকদ্্রব্যমীত্র- 
বৃত্তি, অগুণ এবং সংযোগ-বিভাগের প্রতি নিরপেক্ষ কারণ, 
তাহাই কন্মলক্ষণ। | 

একৈকদ্রব্যমাত্রবৃত্তি কাহাকে বলে, তাহা বুঝিতে 
হইবে। একাধিক দ্রব্যে এককালে যাহা বর্তমান না থাকে, 
তাহার নাম একৈকক্রব্/মাত্রবৃত্তি বস্তু । 

অগুণ অর্থে নিগুণ। নিগুণ বলিবার তাতুপধ্য কি? 
এককালে একাধিক দ্রব্যে যাহা না থাকে, তাহাকে একফৈক- 
দ্রব্যমাত্রবৃত্তি বল হইল। যাহা একৈকক্রব্যমাত্রবৃত্তি, 
তাহারই নাম কর্ম, এ কথা বলিলে আঁকাশাদি নিত্যবস্ততে 
অতিব্যাপ্তি ঘটে, এই জন্য নিগু ন বলা হইল। কারণ, আঁকা- 
শাদি নিগশুণ নহে। আকাশকে দ্রব্য বলিয়া জাঁনিবে, উহাতে 
শব্দাদি গুণ বিদ্যমান । 

ংযোগবিভাগের প্রতি নিরপেক্ষ ক।রণ বল! হইল 
কেন, সাহাও বুঝ। কর্তব্য । যাহা একৈকদ্রব্মাতরবৃত্তি ও 
নিগুগ, তাহাকে কর্ম্দ বলি, এই কথা কহিলে রূপরসাদিতে 

হ 


১৪. .. বৈশেবিক-দর্শনম্‌। 


অতিব্যান্তি ঘটে। কারণ, বূপরসাঁদি একৈ কদ্রবামাত্রবৃত্তি 
এবং নিগুণ। রূপরসাদি গুণস্বরূপ, কিন্তু উহ। গুণের আশ্রয় 
নহে; গুণের আশ্রয় নহে বলিয়্াই নিগুণ। এই মহিবাপ্থি 
নিবারণার্থ সংযোগবিভাগের প্রতি নিরপেক্ষকারণ বলা 
হইল। রূপরসাঁদি সংযোগাদির কারণ হইতে পারে না, 
কাজেই অতিব্যাঞ্চির নিবারণ হইল। ১৭ 


 জ্রবাগুণক্মণাং দ্রব্য কারণং সামান্যম ॥ ১৮ 


দব্য, গুণ ও কর্মের পৃথক্‌ পৃথক্‌ লক্ষণ ইতিপূর্বে উক্ত 
হইয়াছে, এখন সেই পদার্থত্রয়ের কারণঘটিত সামান্য ধর্ম 
বিকৃত হইতেছে ।-_প্ব্য, গুণ ও কর্মের সামান্য কারণ দ্রব্য । 
দ্রব্য হইতে অবয়বী স্ত্রব্য, গুণ ও কর্ত্দের উৎপত্তি হ্য়। 
এই জন্য '্রব্যদমবায়িকারণবৃত্তিজাতিমন্ত্ এ তিন জানার 
সামান্য ধর্ম । যাহাদিগের সমবায়িকারণ দ্রব্য, তাঁত "গর 
নাম প্রব্যস্মবাধিকারণক |» যেমন অবয়বী দ্রব্য গুণ ও 
কন্দ। যে ধন্ম সমব।সসন্বন্ধে বিদ্বামান, তাহার দাম 'দ্রব্যসম- 
কাঁয়িকারণবৃত্ডি জাতি |” যেমন দ্রব্য, গুণত্ব, কর্ম 
প্রভৃতি । ১৮ | ৭ 


তথা গুণঃ ॥ ১৯ 


গুণও তক্রূপ। ইহার মর্মার্থ এই যে, যেমন দ্রেবযকে দ্রব্য, 
গুণ ও কর্মের সামান্া কারণ বলা হইল, গুণও সেইরূপ 


উন 8 

এ উনের সামান্য কারণ। তবে সমবায়িকারণ ও জসদবারি। 
কারণভেদে কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে । অবয়বী দ্রব্য, বিবিধ কর্ম 
ও বিবিধ গুণ এ সকলকে গুণীসমবায়িকারণক বলে। কারণ, 
গুণই উহাদিগের অসমবায়িকারণ। দ্রব্যস্থাদিকে গুণাসমবায়ি- 
কারণকবৃত্তি জাতি বলে। কেন না, যে জাতি গুণীসমবায়ি- 
কারণকে থাকে, তাহাই &খাসমবা়িকারণকৰৃন্ি জাতি। ১৯ 


সঘে।গবিভগবেগ।ন|ং বন্ধ সমানম্‌ ॥ ২০ 


রা 


কর্মই সংযোগ, বিভাগ ও বেগের সাধারণ কারণ। 
দ্রব্য ও গুণকে যেরূপ বিভিন্নজাতীয় বিবিধ কা্যের কারণ 
বলা হইল, কর্মও সেইরূপ বিভিন্নজাতীয় বিবিধ কার্্যের 
কারণ। ত্রবা, গুণ ও কর্মের মাদর্ধী।-বিভিলঙ্গা হীঘ় বিবিধ- ... 
কান।গনকবৃহিজভিমন্ত্। সংযোগজ সংযোগ, বিভাগজ 
বিভাগ ও বেগজ বেগ এই তিনটির অনমবায়িকারণ যথাক্রমে 
সংযোগ, বিভাগ ও বেগ। তদতিরিক্ত সংযোগদির প্রতি 
কর্্মই অসমবায়িকারণ। কাজেই বুঝিতে হইবে যে, সংযোগ” 
দ্রির অসমবায়িকারণ যে সংযোগাদি ও কর্ম, তাহা সমবায়ি- 

কারণ হইতে পৃথথকৃ। ২০ 


ন ব্যাণাং কর্ম ॥ ২১. 
দ্রব্যের কারণ কর্ম হইতে পারে না। -উপরিলিখিত 
সুত্রে সংযোগ॥দির কারণরূপে গুণ ও কর্পের সাধর্্মায কথিত 


১৬ বৈশেধিক-দর্শনম | 


হইল বটে, কিন্তু কর্ম দ্রব্যের কারণ হইলেও ভ্রব্যের 
কারণরূপে দ্রব্য, গুণ ও কর্ম এই তিনটিরই সাধর্ময 
বলা" যায়। অবয়বদূরব্য যখন অবয়বী দ্রব্যের কারণ, এক 
অবয়বের সহিত অন্ত অবয়ব মিলিত হইলে যখন অবয়বী 
দ্রব্যের উৎপত্তি হয়,* যেমন দুইটি কপালের সংযোগে 
বা মিলনে একটি ঘট উৎপন্ন হয়, তখন কর্্মষে দ্রব্যের 
কারণ, তাহ' প্রত্যক্ষই দেখা যাইতেছে । যদি এইরূপ আশঙ্কা 
কর, তাহার উত্তর প্রদত্ত হইতেছে ।--কোন প্রকারে, যাহা 
অপেক্সিত হয়, তাহাকে কারণ বলা ঘাঁয়। কারণ, তাহা 
যদি বল, তবে কৌন কার্ধ্যকারীর পিতৃকুলের অথব। 
মাতৃকুলের বৃ পূর্বতন পুরুষকে সেই কার্ধেরর কারণ 
বল। হয়; কারণ, যদি সেই বনুপূর্ববতন পুরুষ না গ।কিত, 
তাহ। হইলে তত আর কার্যকারী পুরুষ উত্পপন্ন হইত না৷ 
এই প্রকীরে পূর্বতন পুরুষ ঘ্দ অপেক্ষিত হয়, ত' 'প 
যেমন তিনি কাধের কাৰণ হইতে পারেন না, .হরূপ 
কম্পা ঘটকারণ কপালসংঘযে!গের কারণ বলিয়া যদিও 
অপেক্ষিত হয়, তথাপি উহা! ঘটকারণ নহে । তবে সংযোগের 
কারণ বলা য|ইতে পারে। কার্য উৎপন্ন হইবার অবাবহিত 
পূর্বে যাহ।র অস্তিত্ব অপেক্ষিত হয়, তাহাকেই সেই কার্ষ্যের 
কারণ বলা যায়। ঘট উৎপন্ন হইবার অবাবহিত পূর্বের 
অবশ্ব কপালপংযোগ অপেক্ষিত হয়, কিন্তু কর্ম অপে- 
ক্ষিত হয় না; যদিও ঘটের অবানহিত পূর্বে কপালের 


ৃ  বৈশেষিক-দর্শনম্‌। নি রা ১৭ 
কর্ম না থাকে, তথাপি সংযোগের সহায়তায় ঘটের উৎপত্তি 
হয়; সংযোগের নাশ হইলেই ঘট নষ্ট হইয়া যায়; কাজেই 

ংযোগকেই খটের কারণ বলিতে হইবে । কর্ম সংযোগের 


কারণ হইতে পারে ; কিন্তু ঘটের কারণ হইতে পারে না। 
কাজেই বুঝিতে পাকা গেল যে, দ্রব্যের কারণ কম্ম” হয় না ।২১ 


ব্যতিরেকাঁশ ॥ ২২ 


কন্্ যদি না থাকে, তথাপি দ্রব্যের উৎপাত্তি হয়। 
পূর্ববসূত্রেই বলা হইয়াছে যে, কর্ষ্ম দ্রব্যের কারণ নহে। 
কেন না, কন্ম অবযবের সংযোগ করিয়া দেয়; যখন 
সংযোগ হয়, তখন কন্মা বিনাশ পায়; কন্ম বিনাশ পাইলেও 
অবয়বসংযোগ নিবন্ধন অবয়বীর উৎপত্তি হইয়া থাঁকে.। ২২ 


দ্রব্যাণাং দ্রব্যং কাধ্যং সামান্যম্‌ ॥ ২৩ 


ত্রব্যই দ্রব্যের সামান্ত কাঁধ্য অর্থাৎ একটি দ্রব্যই ছুই 
ব। তদধিক দ্রব্যের সামান্য কাধ্য অর্থাৎ যদি দুইটি অবয়বের 
যোগ হয়, তাহা হইলে কোন অবয়বীর উৎপত্তি হয়, আবার 
যদ্দি বু অবয়বের যোগ হয, তাহা! হইলেও কোন অব- 
য়বীর উৎপত্তি হইয়া থাঁকে। ইহার দৃষ্টান্ত ঘট এবং 
বন্ত্র। দুইটি কপালের সংযোগ হইলেই ঘটের উৎপত্তি 
হয় এবং বনু সূত্রের একত্র সংযোগ ই বস্ত্র উৎপন্ন 


হইয়া খাকে। ২৩ 


রর বৈশেিক-দর্শন) | 


গুণবৈধর্খ্ানন কর্দ্রণাং কন্ম্মা॥ ২৪ 


শুণ-নৈপর্ঘ্য হেচঈ কর্ণ কর্দাজন্য হয় না অর্থাৎ গুণের 
সহিত সাধপ্্মা থাকে না বলিয়াই কন্ম কন্মজন্য' হইতে পারে 
না। সজাঠীর বস্তর টতপত্তিকারণ গুণ। কিন্তু করছে 
গণধন্মী না থাক! হেতু কন্মক্কে কন্মজন্য-. বলা যায় না। 
একটি কর্্মও এনকপ্াঙ্গগা কিংবা তদধিককর্মমাজন্য হইলে 
কন্মাকেও জঙ্জাতীয় বস্ত্র উৎ্পত্িকারণ বল! যাইতে পারিত। 
কুতরাং দ্রবা ও গুণের যেমন সাধন্ধ্য বিগ্কমান, কন্মে সে 
সাধন্ম্য নাই । ২৪ | 


দিন্বপ্রভৃতয়ঃ সংখাঃ পৃথকৃত্বসংযোগবিভাগাশ্চ ॥ ২? 


দ্বিহ প্রভৃতি সংখা অর্থাৎ দ্বিত্ব, ত্রিত্ব প্রভৃতি হইতে 
পরাদ্দ পর্ান্ত সংখ্যা, অনেকপৃথকৃত্ব, সংযোগ ও বিভাগ 
অনেকদ্রব্যের কাধ্য। ত্রয়োবিংশ সুত্রে কথিত হইয়াছে ., 
দুইটি অথবা তদধিক অবয়বযোগে একটি অবয়বীর '১তপত্তি 
হয়; এ সুত্রেও বল! হইল যে, দ্বিত্বাদি সংখ্যাও বহু দ্রব্যের 
কার্ষ্য ; স্থতরাং উহারা উভয়সমবেত বা বনুসমবেত ( অনেক- 
সমবেত )। ২৫ 


অসমবায়াৎ সামান্যকাধ্যৎ কর্ম ন বিষ্কতে ॥ ২৬ 


জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, পূর্ববকথিত সাধন্মর্ণদ্বয় যে 
কেবল দ্রবাগুণেরই হয়, ইহার কারণ কি? উহা কন্মেরগও 


বৈশেধিক-দর্শনম্‌। ১৯ 


হয় বাল না কেন? ইহাঁর উত্তরে বলা হইতেছে ।--একৈক- 
কল্মা অনেকলমবেত নহে, এই জন্য তাহা অনেকজন্য 
হয় না । ২৬ 


সংযোগানাং দ্রব্যম॥ ২৭ 


একটি দ্রব্যই অনেকসংযোৌগের কার্য । অর্থাৎ অনেক- 
দ্রব্-সংষোগেই একটি দ্রব্য হইয়া থাকে । ২৭ 


রূপাণাং রূপম্‌ ॥ ২৮ 


একটিমাত্র রূপই অনেকরূপের কার্ধ্য। এই সূত্রের 
তাৎপর্ষ্যে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, একটিমাত্র গুণও 
বছুগুণের কার্ধা হয়। মনে কর, একখানি বসন। বসন- 
খানির একমাজ রূপ। বহু সুত্রে বুবিধ রূপ; যদিও 
সমস্ত সূত্রের বর্ণ একজাতীয় হয়, তথাপি ঠিক হওয়া অস- 
স্তব; সৃত্রভেদে বর্ণের পার্থক্য থাকে; অতএব একমাত্র 
রূপ অনেকরূপের কার্ধ্য হয়। ২৮ 


গুরুত্ব-প্রাবতু-সংযোগানামুতক্ষেপণম্‌ ॥ ২৯ 


গুরুত্ব, প্রত্ব ও সংযোগ ইহাদ্রিগের কার্ধয--উতক্ষেপণ- 
নামক কর্মবিশেষ। একটিমাত্র কর্দমও অনেক গুণের কার্য 
হয়; হ্ুতরাং “নানাগ্ডণকারণকৈককার্ধ্যবৃত্তিজাতিমন্ত” দ্রব্য, 
গুণ ও কর্মের সাধন্ম্য । ২৯ 


২৪ বৈশেবি ক-দর্শনম্‌ | 
সংমোগবিভাগাশ্চ বর্মমণাম্‌ ॥ ৩০ ৰ 

অনেকরূপ সংযোগ ও বিভাগ কর্মেরও কার্য । ইহার 
ভাৎপর্যা এই যে, কারণ থাকিলেই কার্ধা থাকিবে, ইহা! 
রত্ক্ষদৃষ্ট ৷ অগ্নি জুলিলেই বুঝিতে হইবে যে, তথায় 
ইন্ধন বা দাহবস্তু আছে অর্থা যেখানে কাষ্ঠ-হুথাদি দাহা- 
বস্তু থাকে, সেইখানেই অগ্নি প্রহ্থালিত করা যায়। যদি এক 
স্থানে অগ্নি থাকে আর কাষ্ঠতৃণদি অন্ত স্থানে থাকে, তাহা 
হইলে কাষ্ট বা তৃণ দগ্ধ হইল বলা যায় না, দগ্ধ হয়ও না, 
অগ্নিও প্রদ্ধালিত হয় না। কাজেই বুঝিতে হই; ' যে, 
যেখানে কাধা, সেইখানেই কারণ। সংষোগরূপ ক সেই 
কাধোর কারণও এই প্রকার। যদি বল, সং নর এক 
কারণ সংযুক্ত ভ্রব্য; অন্য কারণ স্পন্দনসংযোগ প্রব্য আছে, 
স্পন্দনও দব্যে আছে সতা, কিন্তু সংযুক্ত দ্রবঃ ত উক্ত দ্রব্য. 
পরি নাই; ন্য়ং সংযোগের আশ্রয়, কিন্ত নিজের আশ্রয় নিজে 
নহে, তাহা হইলে কার্ধ্য-কারণ একত্র থাকে কি প্রকারে ? 
এই আশঙ্কার উত্তরে বলা যাইতেছে, একজাত্ীয সম্বন্ধে কার্ধ্য- 
কারণের একস্থানে স্থিতি সম্ভবে না। দ্রবো যে সংযোগ. 
কারণত! বিদ্যমান, তাহা তাদাত্ম্যসন্বন্ধাবচ্ছিন্ন ; কিন্তু স্পন্দনে 
যে কারণতা বিমান, তাহা হ।দ।গ্রাসম্বগ্থ। ।চ্ছি্স নহে । ৩০ 


কারণসামান্তে জবাকর্মণা কর্ম কারণমুক্তম ॥ ৩১ 
ইতি প্রথমাধ্যায়ে প্রথমান্থিকম ॥ 


শিক নদ ধা 
| বর যে ্রব্য ও কর্মের কারণ নহে, তাহা ক কারণকধন- 
প্রকরণে কথিত হুইয়াছে। অর্থাৎ কর্ম দ্রব্য ও কর্মের 
কারণ নহে বলা হইল বটে, কিন্তু কর্ম যে একেবারেই 
কারণ নহে, তাহা বলা যায় না। পূর্বে্ব যে বিশেষকারণতা- 
ঘটিত: সাধর্ট্ের বিষয় বল! হইয়াছে, তাহাতে দৌষ স্পর্শে 
না। কেন না, উহ্থা দ্রব্যকারণতা অথবা কর্্মকারণতা 
লইয়া নহে । ৩১ 

প্রগম।পা।ঘে প্রথমাহ্ছিক সমাপ্ত । 





দবিতীয়াহ্িকম্‌ | 


সপ পিশপিত কী ১ পাপ 


কারণাভাবাঁৎ কার্য্যাভাবঃ ॥১ 


বিনা কারণে কাধ্য হইতে পারে না। কারণ স্বীকার 
করিতেই হইবে। এক একটি-বিশেষবস্তৃকেই কারণ বলা যায় 
অর্থাৎ শত শত উপকরণ থাকিলেও যে এক একটা বিশেষ 
বন্তর অভাবে কাধ্য সম্পন্ন হয় না, সেই বিশেষবস্রকেই 
সেই কারধ্যের কারণ কহে। এ স্থলে একটি দৃষ্টান্ত দেখা- 
ইলেই সহজে এ বিষয় বোধগম্য হইবে। মনে কর, বস 
প্রস্তুত করিবার আবশ্যক । সুতা আছে, তাতের কাঠী আছে, 


. ২৪ বৈশেষিক-দশনম্‌। 


অনাত্রান্তেত্যো বিশেষেভ্যঃ ॥ ৬ 
বিশেষ সমূহ হইতে অন্ত ব্যতীত। পূর্ব যেঠবিশেধ 
পদার্থ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা অন্ত্য । অন্ত্য অর্থে নিত্য; 
উহ্ন। নিত্যদ্রব্যে থাকে । ইহার তাত্পধ্য এই যে, একৈক 
গরমাঁণুতে উহ! বিষ্কমান। ৬ 


রি যতো দ্রব্যগুণকর্ম্াসু সাঁ সন্ত ॥ ৭ 


দ্রবা, গুণ ও কন্ম বাহার জন্য “সৎ, নামে ব্যবহৃত হয়, 
তাঁহাকে সন্ত কহে। আনকের মতে সামানা পদার্থ অন্ততঃ 
সন্ভাখা সাগান্য বলিয়া স্বীকৃত নহে। ভাহাদের মত. 
শিরসনাথ ধাষিপ্রবর মন্তাখা সামানোর অস্থি্থ প্রমাণিত করি- 
তিছেন।-_দ্রবাদি পদাথত্রয়ের সং এই প্রকারে ষে প্রত্যয় 
ও বাবহার, তাহাই দহাঁর অস্তিত্থ সম্বন্ধে প্রমাণ । ৭ 


দ্রব্য গুণকর্দভোহ্্থাম্থরং সত্তা ॥ ৮ 


দব? গুণ ও কর্ম হইতে গৃথক্‌ পদার্থই সন্ত | দ্রব্যাদি 
পদার্থকে সৎ বলা যায়। পরন্ত “দৎ ও “সন্ত পৃথক নহে, 
একই বস্তু। কারণ, পৃথগভাবে সন্তার উপলান্ধ হয় না; 
যদি পৃথক্‌ হইত, তাহা হইলে স্বতন্তররপে উপলব্ধ হইত। 
মনে কর, ঘট, পট ্ রাপরস্পর পৃথক; ঘট ও পটের 
পৃথগ্ভাবে উপলব্ধি হয়। এইরূপ যদি পূর্বপক্ষ কর, 
তাহার উত্তর শ্রবণ কর | যদি+গৎ' ও “সত্তা” এক হয়, তাহ! 


বৈশেষিক-দর্শনম্‌। ২ 


হইলে সত্তাকে দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্স্বক্ূপ বলিতে হয়; তাহা 
হইলে দ্রব্য যেরূপ “সণ, বলিয়া অভিহিত হয়, তজ্রপ দ্রব্যকে 
গুণও বলিতে হয়; কারণ, গুণ সত্ত। হইতে অতিরিক্ত নহে। 
যদি দ্রব্য, গুণ প্রভৃতিকে পরস্পর পৃথক বল, তবে ভ্রব্যকে 
গুণ বল! যায় না; স্থতরাং “সৎ, বলিবেকি প্রকারে? 
যদি “তকে পাঁধারণ সংজ্ঞ। বল, তাহার উত্তর এই যে, 
যখন “সৎ, সংজ্ঞা দ্রব্যাদি তিনের সাধারণ, তখন সত্তাকে একটি 
সাধারণ ধন্ম বলিতে হয়। অতএব বুঝ! গেল যে, সত্তা দ্রব্যাদি 
হইতে পৃথক্‌। ৮ 


গুণকর্মান্ রি টা ন গুণঃ ॥ ৯ 


গুণ ও কর্মে বিদ্যমান হেতুও সত্তা দ্রব্য, গুণ ৰা কর্ধ 
হুইতে পারে না। গুণ ও কন্মে সত্তা বিদ্কামান ; কিন্তু গুণ ও 
কন্মে দ্রব্যাদি তিনটি নাই; কাজেই সঙ! ও দ্রব্যাদিত্রয় সমান 
হইতে পারে ন। অর্থাৎ কর্মমবৃত্তিত্ব দ্রব্যাদির ধন্ন নছে, উহা 
সন্তার ধন্ম। এই টৈধম্য দ্বারা সত্তার সহিত দ্রব্যাদিত্রয়ের 
'ভেদ সিদ্ধ হইতেছে। যদি বস্ত পৃথক্‌ না হইত, তবে কি এ 
প্রকার ধন্ম-বৈষম্য ঘটে ? ৯ 


লামান্যবিশেষাভাবেন চ ॥ ১০ 


জব্যাদি হইতে সত্তার বিভিম্নতার আর একটি হেত 
এই যে, সামান্য-বিশেষের অভাব বিদ্তমান। পরাপর জাতি- 


১ 


১৬ বৈশেষিক-দর্শনম | 


কেই সামান্য-বিশেন বলে। যে জাতি কোন জাতি অপেক্ষ। 
পর, কোন জাতি অপেক্ষা হপর, তাহাকেই পরাপর জাতি 
বলে। দ্রব্য সাদি পরাপর জাতি বলিয়া গণনীয় | কাজেই সম্তা 
দ্ব্যা্িত্রয় হইতে পৃথক্‌। ১০ 


অনেকদবাবন্ধেন দ্রবাতমুক্তম্‌ ॥ ১১ 
অনেক দান বলিয়াই দব্যত্বকে ভিন্ন বলা হইয়াছে । ১৯ 


সাম।াশিশশ!জ!বন চ॥১২ 


দ্রবান্ে সামান্যবিশেষের বিদ্যামানতা নাই বলিয়াই দ্রব্যত্ব 
অতিরিক্ত | যদি বল, দ্রবান্বকে জ্রব্যেরই স্বরূপ জানিবে। উহা 
সত্তা হইন্চে অতিরিক্ত হইলেও অভিরিক্ত ধন্মা নহেবা 
জাতি নহে দ্রব্য ও দ্রব্যত্থ পৃথক্‌ অনুভূত হয় না। ইহার উত্তর 
এই ষে, দ্রব্যত্ব যদি ড্রব্যস্থরূপ হয়, তাহা হইলে পরাঁপ-- 
জাতিমৎ হয়। স্থতরাং দ্রব্যত্ব ও দ্রেব্য এক নহে । ৯২ 


তথা গুণেষু ভাবাধ্ঞণন্থমুক্ম্‌ ॥ ১৩ 


বলা! হইয়াছে যে, গুণবৃত্তি হেতু গুণও সত্তাদি হইতে 
পথক্‌। গুণভিম্নে যাহাব :বিদ্কমানতা নাই, শ্থচ সমস্ত 
গুণেই আছেঃ তাভাকেই গুণবৃত্তি বলে। এই হেতু গুণত্ব 
সন্তা নহে; উহা পৃথক জাতি। কারণ, গুণমাত্রবৃত্তিত্বকে 
সত্তার ধন্ম বলাষায় না, দ্রব্যগুণকর্থ্মেরও ধর্ম হইতে পারে 
না, উহ্থা গুণত্বের ধর্ম । ১৩ 


ং 
এ 


বৈশেষিক-দর্শনম্‌। ২ 
সামান্যবিশেষাঁভাবেন চ ॥ ১৪ 


সামান্যবিশেষ নাই বলিয়াও গুণত্ব অতিরিক্ত । গু৭ত্বে 
পরাপরজাি নাই, স্ৃতরাঁং গুণত্ব ও গুণ এক নহে। দি 
এক হইত, তবে গুণস্বে ও:পরাপরজ|হি থাকিত। গুণে বূপ- 
ত্বাদি পরাপরজাঁতি বিদ্যমান। গুণত্বকে দ্রব্যাদিস্বরূপও বল! 
যায় না; কারণ, উহাতে পরাপরজাতি বিদ্যমান । ১৪ 


কর্মস্থ ভাবাৎ কর্মত্বমুক্তম্‌ ॥ ১৫ 


বল! হইয়াছে যে, কন্মবৃত্তি বলিয়া কন্মত্ব দ্রব্যাদি 
হইতে পুথক্‌। কন্মভিন্নে যাহার বিদ্তমানতা নাই, অথচ 
সকল কন্ম থাকে, তাহাকে কন্মবুত্তি বলে। এই কারণেই 
কন্মাত্ব অতিরিক্ত, সত্তাব্রব্যত্বাদি জাতি, দ্রব্যাদিত্রয় অথবা 
সমবায়াদি উক্ত প্রকার কন্মবৃত্তি নহে। কাজেই কম্মত্থ 
জাতির সহিত অন্য সমস্ত্ের কর্মবৃত্তিত্ব লইয়া বৈষম্য ঘটিল। 
এই বৈবম্যই পরস্পর ভেদ জ্ঞাপন করে। ১৫ 


সামান্যবিশেষাভাবেন চ ॥ ১৬ 


সামান্যবিশেষের অভাব হেতু কর্মত্ব অতিরিক্ত । কম্মা- 
দিতে পরাপরজাতি আছে, কিন্তু কণ্ম্মত্বে নাই। এই যুক্তি 
দ্বারাই বুঝা৷ যাইতেছে যে, কন্্ন গুণ বা দ্রব্যের স্বরূপ নহে ।১৬ 


সদিতিলিঙ্গীবিশেষাদৃবিশেষলিঙ্গীভাবাচ্চৈকে। ভাবঃ ॥ ১৭ 
ইতি:প্রথমাধ্যায়ে দ্বিতীয়াহ্িকম্‌॥ 


প্রথমোহধ্যায়ঃ সমাপ্ত? ॥ 


২৮ বৈশেধষিক-রশনম। 


'সৎ, এইরপ জান বা ব্যবহার দ্রব্য, গুণ ও কর্দা এই 
তিনেই তুলা এবং ভেদের সাধকও কিছুমাত্র দেখা বায় না; 
ইতরাং সঙ! এক। যদি এ কথা বল যে, দ্রব্যে গুণে ও কর্মে 
শা আছে; এই সত্তা এক নহে) দ্রবোতবাবছ্িন সত 
ঘণহাবচছি্ সততা ও কর্মাবিচছন সত! পৃথকূ। এই বিভিন্ন 
সতাকে ডবাসাদিস্বকূপ বলিতে বাধা কি? ইহার উত্তর এই 
ষে, ইহা স এই প্রকার ব্যবহার বা জ্ঞান ব্য, গুণ ও কর্মে 

লমানরীগহ হয়| ষদি বিষয়ভে? থাকিত, তাহা হইলে 
ঈ্ানের ও বাবহারেরও ভেদ হইত । ৃতরাং সন! বিভিন্ন 
খই । ১৭ 


ঈতি প্রথমাধায়ে দ্বিতীয় আহিক সমাপ্ত । 
প্রথম অধ্যায় মম্পূর্ণ। 


০০০ 


ভি্ভীন্োহুআ্যান্সঞ 1. 
প্রথমাহ্িকম্‌। 
8 
রূপরসগন্ধস্পর্শব্তী পৃথিবী ॥ ১ 
যাহাতে রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ বিদ্যমান, তাহাকেই পৃথিবী 
কহে। ১ 
রূপ-রস-স্পর্শব্ত্য আপো দ্রবাঃ জিগ্ধাঃ ॥ ২ 
যাহাতে রূপ, রস ও স্পর্শ বিছ্যমান, এবং যাহা দ্রুব ও 
স্সিগ্দ, তাহাকেই জল বলে। ২ 


তেজো বপস্পর্শবৎ ॥ ৩ 
যাহাতে রূপ ও স্পর্শ রিনি তাহাকেই তেজঃ 
জানিবে। ৩ 
স্পর্শবান্‌ বাযুঃ ॥ ৪ 
যাহা তে স্পর্শ ট্ুবিদ্মান, তাহাকেই বায়ু বুঝিবে। | ৪ 
ত আকাশে ন বিদান্তে ॥ ৫ 


আকাশে :উহারা নাই রি রূপ, রস, গন্ধ ওস্পর্শ 
আকাশে নাই 1৫ 


৩৪ বৈশেবিক-দর্শনম্‌। 
সা্গজতু-মনচ্ছি্টানামসিসংমোগাদ্রবন্থমদ্ভিঃসামান্থিম ॥ ৬ 


যদি বল যে, জলের লক্ষণ দ্রবত্ব বলিলে বটে, কিন্তু দ্বৃত, 
জু (গালা), মধ্চ্ছি্ট ( মোম) ইত্যাদি পার্থিব পদার্থেও 
ভ্রবন্ধ দেখা যায়। ইহার উত্তর প্রদত্ত হইতেছে ।__-অগ্নির 
সংঘোগ বশতই দ্বৃত, গালা ও মোমে দ্রবন্ধ দৃষ্ট হয় ; কাজেই 
জুবহ জল ও দ্বতাদির সাধারণ ধন্ধন। ৬ 


এপু-সীসলোহ-রজ তলুবণাঁদা বগ্রিসংযোগাদ- 
তবত্মদৃভিঃ সামান্যম্‌ ॥ ৭ 


পু (রাং), সীসা, লৌহ, রজত ও স্বর্ণের দ্রবস্ব ও অগ্নি 
সংযোগ হেড় পটে । স্বতর।ং দ্রবত্ব রাং ইতাদির ও জলের 


পামাতা ধন্য 1 এ 


বিষাণী ককুদ্ধান প্রান্তেবালধিঃ সান্সাবান 
উত্ি গোতে দৃষ্টং লিঙ্গম্‌ ॥ ৮ 


যাহার শিং আছে, ধার ঘাড়ে ঝঁটা আছে, ধাহার 
পুচ্ছের অহীদেশে কেশগুচ্ছ বিদ্যয়ান এবং যাহার গলকন্থল 
আছে, তাহাকেই গে! বলিয়া জানিবে অর্থাৎ এ সকল লক্ষণ 
দেখিয়াই গোস্ অনুমিত হয়। এই সুত্রের তাৎ্পর্ধ্য এই যে, 
বায় প্রভৃতি অনেকগুলি পদার্থ দেখা বায় না, অগ্ুমানে 
তাহা সিদ্ধ করিতে হয়। যেমন উপরিলিখিত চিহ্তাদদি দ্বারা 


বৈশেষিক-দ্শনূ। কা 


গোর আনুমান ছয়, সেইরূপ স্পর্শ প্রস্তুতি লক্ষণ বার বায়ুর 
অনুমান করিয়া লইতে হইবে । ৮ ৃ | 


স্পর্শশ্চবায়োঃ ॥ ৯ 


স্পর্শ:প্রভৃি দ্বারাই বংয়ুর বোধ হয় অর্থাত স্পর্শ, 
বৃক্ষের পত্র।দিসঞ্গালন,. শন্‌ শন্‌ শব্দঃ প্রস্থৃতি ল লক্ষণ দেখিয়। 
বায়ুর অনুমান হইয়! থাকে । ৯ ৃ 


ন দৃষ্টানাং স্পর্শ ইত্যদৃষ্টলিঙ্গো বায়ুঃ ॥ ১০ 


পৃথিব্যাদি ঘে দৃষ্টবস্তু তিনটি,:স্পর্শ তাহার জ্ঞাপকঃ 
নহে; কিন্তু বায় :অদৃষ্টমূলক, রি দ্বারাই বায়ুর 
অনুমান হয় । ১০ 


অদ্বাত্েন ভ্রবাম্‌ ॥:১১ 


দ্রবাত্িত নহে, এই জন্যই বায়ুর পরমাণু দ্রব্য | 
স্পর্শ প্রত্যক্ষ হয় বলিয়! বাঁয়ুকে বুছত বলা যায়। দার্শ- 
নিকেরা ইহাকে মহণ্ড বলেন । এই মহতের ন্যুনতা ও আধিক্য 
বিগ্তমান বলিয়া আকাঁশবৎ গরম মহত নহে, ইহা সাঁবয়ব। 
সেই অবয়বের সর্ববাপেক্ষা ক্ষুত্রীংশ চরম.অবয়ব, শাহাঁর আর 
অবয়ব নাই। তাহাকেই বাঁয়পরমাণু জানিবে। এখন এই 
আপত্তি উত্থাপন করিতে পার যে, বায়পরমাণু যদি নিরবয়ব 
ইইল, তবে উহা ড্রব্যসমবেত নহে; যাহা দ্রবাসমবেত 


৩২ ঠবশেবিক-দর্শনম্‌। 


নহে, স্তাহা ড্রবা হইতে পারে না। ইহারই - উল্ভারেঃঃবল। 
হইল যে, নিত্যাদ্রবা ভিন্ন সমস্ত বন্তুই সাক্ষাৎ বা পরম্পরা 
সম্বন্ধে দবাকে আশ্রয় করিয় বিদ্যমান থাকে; স্ুলবায়ুর শেষ 
সুক্সম অংশের অবয়ব নাই, কাজেই উহা দ্রব্যাশ্রিত নহে; 
দ্রব্যাশ্রিত যখন নহে, তখন উহা দ্রব্য; আকাশ দব্যাশ্রিত 
অথবা দ্রবাসমবেত নহে, উহা দ্রব্য । অতএব যাহ! দ্রবা- 
সমবেভ .নহে, তাহাকে যে দ্রব্য বলিব না, এ অনুমান 
সঙ্গত নহে। ১১ 


'ক্রুয়াবন্থাদ &ণবব্বাচ্চ ॥ ১২ 


ক্রিয়া ও গুণ আছে বলিয়াই দ্রব্য বলিতে হয়! দুইটি 
পবমাণুর ক্রিয়া ভিন্ন ন'যোগ ঘটে না, সংযোগ না হইলে 
দ্াগুক হয় না, আবার দ্বণুক বদি না হয়, তবে ক্রমে ক্রোমে 
বৃহত বায়্‌ও হইতে পারে না । যখন বৃহ বায়ু হয় ০ 
তাহা গুণযুক্ত, তখন তাহার মুলম্বরূপ সৃন্মম বযুতেও 
ক্রিয়া ও সংযোগরদ ৬১ণর |বছামানতা 1 আছে। » চাহি 


অদ্রব্যস্থেন নিত্যত্বমুক্তম্‌॥ ৯৩ 


ব্যাতিত নহে বলিয়া বায়ুর সুক্মাংশ নিত্য বলিয়া 
অভিহিত । আকাশ প্রভৃতি নিতা :'কেন না, উহা১দব্যান্খিত 
নহে । ১৩ 
বয়োবশযুসংমুচ্ছ নং ন'ন। শলিচ্তম্‌ ॥ ১২ 


বৈশেষিক-দর্শনম্‌। ৩৩ 


এক বারুর সঙ্গে ষে অন্য বায়ুর সংযোগবিশেষ ঘটে অর্থাৎ 
অভিঘাত হয়, তাহাকেই বায়ুর নানাত্বপাধক বলে। বায়ু 
একটিমাত্র স্বীকার করিলে অভিঘাত ঘটে না। কাজেই 
একাধিক বায়ু স্বীকার করিতে হয়। বাধুর উদ্ধাগমন দ্বার! 
দুইটি বায়ুর সংঘর্ষ অনুমিত হয়। যেমন ছুই দ্বিকু হইতে 
জলম্োত প্রবাহিত হইলে দুই শ্রোতের পরস্পর স্ংঘর্ষ 
ঘটে, তখন মধ্যভাঁগ উচ্চ হইয়া উঠে, সেইরূপ বায়ুর 
উদ্ধগমন হইলে বুঝিতে হইবে যে, ছুই দিক্‌ হইতে বায়ু 
প্রবাহিত হইয়া সংঘধ ঘটিয়াছে। যে সময়ে তৃণপত্রাদি উদ্ধ- 
ভাগে উথ্থিত হয়, দেই সময়েই বুঝিতে হইবে যে, বায়ুর 
উদ্ধগমন হইয়াছে | ১৪: | 


বায়ুসন্নিকষে প্রত্যক্ষভাবাদৃদুষ্টং লিঙ্গং ন বিদ্ভাতে ॥ ১৫ 


বামুর সহিত ব্যাপ্তি প্রত্যক্ষাভূত হয় না বলিম্নাই বায়ুর 
অনুমান অথবা জ্বাপক প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে । ১৫ 


সামান্যতোদষ্টাচ্চাবিশেষঃ ॥ ১৬ 


্‌ ঞ 
বামুর অবিশেষ অনুমিত হয় কিসের দ্বারা ?--সামান্যতো- 
দক্ট অনুমান দ্বারা । ১৬ 


তস্মদাগমিকম্‌ ॥ ১৭ 


এেউ হেতু বায় এই নাম শান দ্বারা প্রতিপাদিত | ১৭ 


৩ বৈশেধিক-দর্শনম্‌। 
সংজ্ঞা কন্মা হম্মদ্বিশিষ্টান|ং লিঙ্গম্‌ | ১৮ 


সু ও কন্ম অর্থাৎ পৃথিব্যাদি জন্যবস্ত আম।দিপের 
অপেক্ষা অধিক চেতনের জ্ঞাপক অর্থাত ক্ষমতাসম্পন্ন । 
এই অধিকক্ষমতাবান্‌ চেতন স্বয়ং ঈশ্বর আর মহর্ষিরা 
শাস্তকর্া। ১৮ 


প্রভাক্ষপ্রবৃন্তত্বাৎ সংজ্ঞাকন্ম্ণঃ ॥ ১৯ 


ংজ্ঞা ও কন্ম অর্থাৎ পৃথিব্যাদি জন্যবস্ত প্রত্যক্ষ- 
প্রযোজ),, এই হেতু উহ! অধিক ক্ষমতাবান চেতনের 
জাপক। যে ষখন নামকরণ করে, তাহার আগ্রে নামষোগ্য 
বন্ত তাহার, দশনাএগ। থাকে । পিতা যে সময়ে পুলের নাম 
রাখেন, তাহার অগ্রে পিতার প্রত্যক্ষবোগ্যই হয়। দুর্গ 
আমাদিগের দৃশ্ঠ নহে, দেবতারাও আমাদিগের প্রত “ভৃত , 
শহেন; কিন্তু এ নাম ধিনি দিয়াছেন, তীহার যে প্রত্যক্ষ, 4 
ইহা বলাই বাহুলা । আমরা যে বস্তু দেখিতে প'ই না, তাহা 
যিনি দেখিতে সমর্থ, তিনি ষে আমাদিগের অপেক্ষা।:বিশিষ্ট 
অর্থাৎ অধিক ক্ষমতাবান, তাহা সহজেই বোধগম্য হয় । মহর্ষি 
এবং ঈশ্বরই সেই অধিক ক্ষমতাবান আত্মা । ১৯ 


শিক্ষমণং এধএনমিহকাশস্য।লিজম্‌ ॥ ২০ 


নিস্্ামণ ও প্রবেশাদি আকাশের অন্ুমাপক 1. 


বৈশেধিক-দর্শনম্‌। ্‌ ৩৫. 


আকাশকে অবকাশ বলা যায়। যদি আকাশ না থাকিত, 
তবে স্পর্শবিশিষ্ট কোন বস্তর নির্গম, প্রবেশ, ইতস্ততঃ 
গমন প্রভৃতি ঘটিত না। বিবেচন! কর, যদি প্রাচীর ব্যবধান 
থাকে, তাহা হইলে সে প্রাচীর ভেদ পুর্ববক মানুষ গমন 
করিতে সমর্থ হয় না, বায়ুচলাচলেরও বিদ্ধ ঘটে; প্রাচীর 
বদি না থাকে, তবেই তাহা আকাশ বা অবকাশ বলিয। 
কথিত ; তাহাতে মানুষের প্রবেশ, নির্গম বা বায়ুর চলাচল 
অনায়াসে হইতে পারে৷ এই নির্গম-প্রবেশাদি দর্শন দ্বারাই 
গকাশের অস্তিত্ব অনুমিত হয় | ২০ 


_ তদলিঙগমেকদ্রব্ত্বাড কন্দ্মণ ॥ ২১ 


স্ৃতরাং উহা! অনুমাপক হইতে পারে না। কারণ, 
কন্ম একদ্রব্য। কন্দ্ের আশ্রয় এক একটি দ্রব্য মাত্র। 
পুর্ববসূত্রে সে সাংখ্যমত কথিত হইল, এই সুত্র দ্বারা তাহা 
খণ্ডন করা যাইতেছে । নির্গম-প্রবেশাদিকে আকাশের 
অনুমাপক বল! যায় না। কারণ, নিগম-প্রবেশাদি: কম্মম 
একৈকদ্রব্যে অবস্থিতি করে। যাহাদের নিম আছে, 
প্রবেশ আছে, সেই সমস্ত বস্ততে 'নি্গম-প্রবেশাদি কর্ম 
বিষ্যমান। তশুকন্মের সঙ্গে আকাশের ব্যাপ্তিসম্পাদক কোন 
সংত্বব নাই। যাহাতে এ সমস্ত কম্মন বি্ধমান, তাহাকেই এ 
সমস্ত কর্মের সমবায়িকারণ বলে । আকাশ কর্ম্মের সমবাি- 
কারণ হইতে পারে না। যেখানে কার্ধয-কারণ-সম্বন্ধের 


/ ৩৯ বৈশেধিক-দর্শনম্‌। 


অভাব, অন্যপ্রকার উপযোগা সঙন্ধণড নাই, সেখানে নিগম. 
প্রবেশাদি আকাশের অনুমাপক হইবে কি প্রকারে ? 
যে প্রকার অনুমানের আকার পুর্বেব বলা হইয়াছে, তাহা 
দ্বারা আকাশ সিদ্ধ হয় না; কারণ, আত্মাও স্পর্শভাঁববত 
বস্ত, আত্ম। ছারা বদি অনুমিতি চরিতার্থ হয়, তাহা হইলে 
অতিরিক্ত বস্ত সিদ্ধ হয় না; স্তরাং আকাশের অনুমাপক 
নিগম-প্রবেশ হইতে পারে না । ২১ 


কাবণান্তবানক পিটবধঙ্মাা ॥ ২২ 


আকাশকে যে নির্গমনাদির অসমবায়িকরণ বলা 
যায় না, তাহার কারণ এই যে, অসমবায়িকারণ লক্ষণের 
অলক্ষ্যত্য। তন্তর রূপকে বন্্রূপের অসমবায়িকারণ বলা 
বায আর বন্জ বন্পরূপের সমবায়িকারণ। এঁ বস্ত্র ও তন্ত্র 
রূপ তত্তুতে সমবায়সন্বন্বসাহাধ্যে অবস্থিতি করে, স্ত্ ।২ 
উহা প্রথম-কথিত অসমবায়িকারণ হইল। আত্মমন?- 
সংযোগকেই জ্ঞানের অসমবায়িকারণ বা বার; উহা 
জ্ঞানের সঙ্গে একাশয়ে সমবায়সন্বন্ধে অবস্থিতি করে; 
উহা দ্বিতীয়বিধ অসমবায়িকারণ। তাহা হইলেই বুঝিতে 
হইবে যে, দুইটি বন্ত যখন কোন এক দ্রব্যে এককালে 
সমবায়সন্থন্ধে অবস্থিতি করে না, তখন প্রথম-কাথিতত অস- 
মবায়িকারণ হয় না। অবয়বী বন্থর উৎপত্তির অগ্রে গু. 
কর্ম অরয়বে প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ বলিয়া অবয়বী বস্তুকে অবয়ব. 


কনা পিিির ০৩০ 


বৈষেশিক-দর্শনম্। | ৩৭ 


সংস্থিত গুণাদির হেতু বল! ঘ/ইতে পারে না। কাজেই দ্রব্য 
দ্বিতীয় অপমবায়িকারণও হয় ন।। বস্তৃতঃ দ্রব্য অপমবায়িকারণ- 
লক্ষণের লক্ষ্য নহে। দ্রব্যত্ব ও অসমবায়িকারণত্ব, এই উভয় 
পরস্পর বিরুদ্ধধন্দী; আকাশে যখন দ্রব্যত্ব বিদ্তমাঁন, তখন 
উহাতে অসমবায়িক।রণন্ব থাকিতে পারে না । ২২ 


সংযোগাদভাবঃ কর্মমণঃ ॥ ২৩ 


সংযোগ হেতু কন্মের অভাব হয় অর্থাৎ বাধা আছে 
বলিয়াই প্রবেশ-নির্গমাদির অভাব হইয়া থাকে । মনে কর, 
গমন করিতে করিতে প্রাচীর-সংযোগ ঘটিল; সেই সংযোগ 
হেতু বেগাঁদির বাঁধা পড়িল, কাজেই নির্গম-প্রবেশাদি 
ঘটিল না । নচেৎ আকাশের অভাবে যে প্রবেশনিরগমাদি 
হয় না, এমন নহে; স্থতরাং আকাশকে প্রবেশনির্গমাদির 
নিমিত্ত-কারণও বল! যায় না। আকাশ আর অবকাশ এক 
পদার্থ নহে। প্রাচীরের ভিতরেও আকাশের বিদ্যমানন্। 
আছে। যদি আকাশকে প্রবেশনির্গমাদির নিমিত্তকারণ 
বল, আর প্রাচীরসংমোগাদি বেগাদির প্রতিবন্ধক না বল, 
তাহা হইলে প্রাচীরসত্বেও প্রবেশনির্গমারদির কোন বাধা 
থাকে না। যদি প্রাচীরসংযোগকে বেগের প্রতিবন্ধক বল, 
তাহ হইলে বেগের অভাবে কর্মের অভার বল! যাইতে 
পারে, আকাপকে নিমিত্তকারণ বল! অপাবশ্টক। স্থৃতরা, 

ঃ | 


৩৮ বৈশেধিক-দর্শনমূ। 


বুঝা গেল যে, প্রবেণনিরগমাদির প্রতি আকাশ কোনন্প 
কারণই হইতে পারে না। ১৩ | 


কারণগুণপুর্ববকঃ কার্যয গুণ! দৃষ্টঃ॥ ২৪ 


কারণ-গুণ কার্ধ্যগুণের জনক, ইহাই দৃষ্ট হইয়া 
থাকে। পৃথিব্যাদি জন্যবস্থৃতে যে ধিশেবগুণের বিদ্ভমানতা 
আঞ্চে, তাহ! তাহার সমবায়িকারণের গুণ হইতে উৎপন্ন । 
তম্ভুর শ্বেতরূপ হইতে বস্ত্রের শ্বেতরূপ উৎপন্ন, ইহা প্রতাক্ষ 
দেখা যায়। কিন্তু শব্দ থাকিতে পারে, এরূপ জন্যবস্ত ত 
দৃষ্ট হয় না; অতএব শব্দ কাহার গুণ? ২৪ 


কা্ান্মব। প্র।দু্ডী বাক্ শকাঃ ম্পশ্বভামণ্ডুণং ॥ ২৫ 


স্পর্শবিশিষট বস্তুর গুণ শব্দ নহে । কারণ, কাং)।গরের 
অপ্রাহূর্ভাব অর্থাত মেই শব্দের সজাতীয় শব অনুভূত হয় না। 
স্পর্শবিশিষ্ট বস্ত দ্বিবিধ ;--অবয়ব ও অবয়বী অর্থাৎ ক্ষিতি, 
তেজ ও বায়ু অবয়ব-অবয়বি-বিভেদে ছুই ভাগে বিভক্ত! 
সর্বদাই দৃষট হয় যে, অধয়বের গুণ অবয়বীতে এবং অব- 
য়বীর সুপ অবয়বে বিদ্যমান থাকে । ভন্তুরূপ ও বন্ত্ুরূপই 
ইহার উদ্দাহরণ। শক এ সমস্ত দ্রব্যের গুণ হইলে এফরূপ 
শব্দ অবয়ব অবয়বী উভয়েতেই থাকিত : কিন্ত্ব তাহা নাই। 
যেমন বীণা শব্দ নীণাবযবে এবং হুদশব্দ মুদ্গাবয়বে 


বৈশেধিক-দর্শনম্‌। ৯৩৯ 


নাই। সুতরাং শব্দ পৃথিব্যাদি চারি বস্তুর গুণ হইতে | 
পারে না। ২৫ 


পরব্র সমবায়াৎ প্রত্যক্ত্বাচ্চ নাত্মগুণো ন 
মনোগুণঃ ॥ ২৬ 


শব্দ আত্মার বা মনের গুণ হইতে পারে না। কারণ, 
উহ! আত্মভিন্ন বস্তুতে সমবায়সন্বন্ধে সংস্থিতরূপে উপলব্ধ 
হয় এবং উহা! বাহ প্রত্যক্ষের বিষয়। যদি শব্দ আত্মার 
গুণ হইত, তাহা হইলে শব্দ শুনি, এই প্রকার উপলব্ধি 
হইত না। অধিকন্ত যেরূপ “আমি সুখী” এই প্রকার বোধ 
হয়, তন্রপ “মামি শব্দবান্ত এই প্রকার বোধ হইতে 
পারিত । আর শব্দ যদি আত্মগুণ হয়, তাহ! হইলে যে 
ব্যক্তি বধির, তাহারও শব্দনুভূতি হইতে পারে। মনের 
দ্বারই আত্মুণ গৃহীত হয়, বাহোন্দ্রিয় ঘাঁরা হয় না। মনের 
কোন গুণ প্রত্যক্ষগম্য নহে, এই যুক্তি দ্বারা শব্দকে দিক্‌ 
অথবা কালেরও গুণ বলিতে পার! যায় না; কেন না, 
দ্রিক-কালগুণও প্রত্যক্ষগম্য নহে। সুতরাং স্থির হইল যে, 
ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরু, আত্মা, মন, দ্বিকৃ ও কালের গুণ 
শব্দ হইতে পারে ন। | ২৬ 

পরিশেষাল্লিজমাকাশস্ত ॥ ২৭ 


পরিশেষ বশতঃ অর্থাৎ পরিশেষাধীন বলিয়া শব্দ 
আকাশের অন্ুমাপক। শব যে. আকাশের অনুমাপক, 
এ ও 


৪৪ * বৈশ্যিক-দর্শনম্‌। 


তাহাই এই সুদে বিবৃত হইল। একটিমাত্র বাছোক্জিয়ের 
বিষয় অথচ আভাবাদিস্বরূপ নহে বলিয়া শব্দ বিশেষ ৭1৭ 
রূপম্পর্শাদি ইহার উদাহরণ। শব্ধ যখন গুণ, তখন অবশ্য 
কোন পদার্থে অবস্থিতি করে, যদি এইক্সপ অনুমান হয়, 
আর শব্দ কথিত অফ্দ্রব্যর গুণ নহে বলিয়া যদি নিশ্চয় 
করা যায়, তাহা হইলে পরিশেষে শব্দগুণ দ্বারা এরূপ 
অ্টদ্রবা হইতে অতিরিক্ত অন্য একটি দ্রবা সিদ্ধ হয়। 
ভাহাই আকাশ; অতএব শব্দ হইতেই আকাশের অস্তিত্ 
সিদ্ধ হয়। ২৭ 


দনাগনিস্টান্ছে বাযুনা বাখাতে। ২৮ 
ও পিতা নু দারা বাখাত অর্থাৎ প7,(৭ু 
থারা আকাশের দ্রব্হই ও নিতান্ 698 ৪ পুর্ব 


বল! হইয়াছে যে, বেরপ বারুপরমাণু গুণবাদ্‌, সুতরাং দ্রব্য 
আর দ্রাব। নাশ্রিত, এই হেতু পু তদ্রপ আকাশও 
গুণবান্‌, এই হ্কেতু নিত্য । ২৮ সই 


তত্বং ভাবেন ॥ ২৯ 


পি খারা তত বিবৃত হইয়াছে অর্থাৎ সত্তা দ্বারা 
আকাশের একস উক্ত হইয়াছে। সত্তা যেরূপ এক 
আকাশও তত্রুপ। ২৯ 


বৈশেষিক-দর্শনম্‌। ৪১ 
শব্দলিঙ্গাবিশেষাদ্বিশেষলিঙ্গাভাবাচ্চি ॥ ৩০ 


শবাস্বরূপ অনুমাপক একরূপ আর তেদসাধক হেতুয়ও 
অভাব, স্থতরাং আকাশ বন নহে, উহা এক। সত্তাসাধক 
হেতুর একরূপত্ব ও তদীয় ভেদসাধক হেতুর 'অভাবনিবন্ধন 
সতত যেমন এক বলিয়া স্থির হইয়াছে, এখানে আকাশ- 
সাধক হেতৃও সেই প্রকার একরূপ এবং আকাশতেদ- 
সাধক হেতুর অভাব বলিয়৷ আকাশও এক । ৩০ 


তদমুবিধানােকপৃথক্ত্বঞ্চেতি ॥ ৩১ 
ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রথমাহ্নিকম্‌। 


একত্বের নিয়তানুগত্য নিবন্ধন একপৃথক্ত্বেও আকাশ- 

ধন্ম । একত্বসংখ্যা যাহাতে বিদ্কমান, একপৃথকত্বও তাহাতে 

অবস্থিতি করে। আকাশ এক, সুতরাং উহাতে দ্বিপৃথক্ত্বাদি 
নাই, একপৃথক্ত্বই আছে। ৩১ 

দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রথম আহ্িক সমাগু । 





দবিতীয়াহ্িকম। 


শপ পাপন পিপল 


পপ্পবস্থয়োঃ তি সন্গিকর্ষে গুণান্তরা- 
প্রাদুর্ভাব বন্ত্রে গন্ধাভীবলিঙ্গম্‌ ॥ ১ 


ফুল ও বস্ত্র একত্র মিলিত হইলে বান্ধে পুষ্পগন্ধ অনুভূত 
হয় বটে, কিন্তু আব্যবপ্ঠণ|ন্সারে সেরূপ গন্ধের অনুতপত্তি 
হারাই যে বঙ্্রে গন্ধ নাই, ইহা বুঝিতে পারা যায়। ইহার 
তাত্পধা এই যে, যদি বন্ধের উপর পুষ্প স্থাপন করা! বায় 
অথব! বন্ধে আতর ব ৮৮ দেওয়া যায়, তাহা হই) 
সেই বন্দে পুষ্প বা আতর অথবা মৃগনাভির গন্ধ অনুভূত ন; 
কিন্তু সেই গন্ধ কদাচ বস্ত্র নহে; উহা এ পুষ্প, 
আতর বা যুগণ|ভিরই সুঙ্গমাংশের গন্ধ । এই একার বায়ু 
প্রবাহিত হইলে সেই বাঁযুতে থে গন্ধ উপলব্ধ হয়, তাহা 
বায়ুর নিজের গন্ধ নহে-উহা অন্য বস্তর গন্ধ। অবয়বে 
ঘে গুণ বিদ্যমান থাকে, অবয়বী বস্ততে তজ্জাতীয় গুণ জন্মে 
ইহাকেই জগ্জনকভাব বলে অর্থাৎ অবয়বিগুণের সঙ্গে 
অবয়বগুণের যে এরূপ সম্বন্ধ হয়, উহারই নাম জন্যজনক- 
ভাব। অবয়বে যদি গন্ধ থাকে, তবেই অবয়বীতে গন্ধ জন্মে, 
নচেও জন্মিবার সম্তাবনা নাই। মনে কর, যেমন তন্তু 


বৈশেষিক-দর্শনম্‌। 8৩ 


অবয়ব আর বস্ত্র অবযবী। যখন ইবজ্স প্রস্তুত হয়, তখন 
তম্তুতে পুষ্পাদির গন্ধ থাকে না। বক্র নিশ্মিত হইলে যদি 
তাহার সহিত পুষ্প, মৃগনাতি প্রভৃতি মিলিত কর! যায়, তবেই 
সেই বন্ত্রে গন্ধের উত্পত্তি হয়; স্বতরাং যখন অবয়বে গন্ধ 
নাই, তখন অবয়বীতে কি প্রকারে গন্ধ থাকে ? বায়ুর 
অবয়বেও গন্ধের অবিগ্ধমানতা, বারুতেও গন্ধ থাকে কি 
প্রকারে? স্থতরাং বাযুশ্থিত গন্ধ ওপাধিক; উহা স্বাঁভা- 
বিক নহে'। এই সকল বিষয়েই এখন বিচার আবশ্যক । ১ 


ব্যবস্থিতঃ পৃথিব্যাং গন্ধঃ ॥২ 
পৃথিবীতে গন্ধ নিশ্চত বিদ্যমান । পৃথিবীতে যে গন্ধের 
বিদ্যমানতা, উহা ওপাধিক নহে, উহা স্বাভাবিক। দ্রব্যে 
সমবাঁয়সম্বন্ধেই স্বাভাবিক গুণ বিদ্ানান দাঁকে ; এ স্বাভাবিক 
গন্ধ পৃথিবীতে আছে, ইহা নিশ্চত। ২ 


এতেনোঞ্তা ব্যাখ্যাতা ॥ ৩ 


ইহা দ্বারা উষ্ভা ব্যাখ্যাত হইল। মনে কর, 
একটি চুললীতে হাড়ি চড়াইয়! তাহাতে ঘটা কত জল ঢালিয়া 
দিলে; হাড়ি পূর্ণ হইল; তংপরে আগুনের গ্কালে সেই: 
হাড়িপুর্ণ জল উষ্ণ হইল । কিন্তু যখন জল অন্য পাত্রে 
ছিল, চুল্লীতে চড়াইয়! মগিসংযোগ কর! হয় নাই, তখন এ 
জাল উঞ্ণ ছিল না। এ কয় ঘটা জল এক হাঁড়ি জলের 
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অবয়ব; অবয়বে যে উদ্ণ। বিদ্যমান ছিল না, অবয়বীতে 
ভাহা কি প্রকারে আসিবে? আবয়বন্তখের তুল্য গুণই 
অবযবীতে জন্মে। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, জল অবয়ব, 
উহাতে বখন উষ্ণতা নাই, তখন অবয়বী জলেও উষ্ণতা 
থাকিতে পারে না । ৩ 
তেজস উষ্ণতা ॥ & 
তেজের উষ্ণতা স্থিরীকৃত আছে। তেজের স্বাভাবিক 
গুণ উদ্ণতা অথবা উঃস্পর্শ 1 ইহাই তেজের লক্ষণ; সুতরাং 
জলাদিতে অভিবাপ্ডি অসম্ভব । ৪ 
অপ শীততা ॥ ৫ 
জলে শৈতা অছে, ইহা নিশ্চিত। জলের স্বাভাবিক 
লক্ষণ শৈত্য | ৫ 
অপরম্মিন্নপরং যুগপৎ চি্নং ক্ষিপ্রমিতি 
কাললিঙ্গানি । ৬ 
বয়সে কনিষ্ঠ হইলে কনিষ্ঠতবগ্ঞান, বয়সে জ্যেষ্ঠ 
হইলে জোষ্ঠহজ্ঞান, যুগপৎ, শীঘ্র ও বিলম্ব এইরূপ যে জ্ঞান, 
তাহাকে কালের অনুমাপক বলা যাঁয়। ৬ 
ধবাবনিতাহে বায়ুনা ব্যাখ্যাতে ॥ ৭ 


কালেরও ত্রব্য্থ ও নিতাই বায়পরমাণু দ্বারা ব্যাখ্যাত 
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হয়। যে হেতুতে বাধুপরমাণুকে নিত্যবস্তব বলা হইয়াছে, 
কালকে নিত্যবস্ত বলিবারও হেতু তাহ অর্থাৎ বারুপরঘ|ণু 
যেমন অবয়বহীন, কালও তক্রপ নিরবয়বঃ এবঙ এ কালে 
সংযোগাদি-গুণ বিদ্যমান আছে । যাহ! অবয়বহীন ও গুণসম্পন্ন, 
তাহাকে নিত্যবস্ত বলা যায়। ৭ 


তত্বস্তাবেন ॥ ৮ 


কালের একন্ সত্ব! দ্বারাই ব্যখ্যাত হইয়াছে। কাঁল 
একমাত্র । তবে যে পল, বিপল, অনুপল ইত্যাদি 
ব্যবহার হয়, উহ্থা কম্মাবিশেষমূলক। যেমন আকাশ এক- 
মাত্র; কিন্তু ঘটাকাশ, মঠাকাশ, পটাকাশ প্রভৃতিরূপ ব্যব- 
হার হয়, কালও তজ্জপ। ৮ | 


নত্যন্থভাবাদনিত্যযু ভাবা কারণে 
" কালাখ্যেতি ॥ ৯ 


নিত্যন্রব্যে যুগপৎ উৎপন্ন প্রভৃতি প্রত্যয় নাই, ছনিত্য- 
দ্রব্যে আছে, এই হেতু কারণকে কাল বলে। এই সুত্রের 
ভাবার্থ এই যে, কাল জন্যপদার্থের অন্যতম কারণ। জগতের 
কারণও কাল; তাহাও শ্রুতিতে উক্ত আছে। মনে কর, 
এই স্বরণে হার হয়, এই প্রকার জ্ঞান আছে; স্বর্ণ যে 
হারের কারণ, তাহা অবশ্যই স্ীকার্্য ! “এই দ্রব্য আর এ 
দ্রব্য এক সময়ে উৎপন্ন”, এ দ্রবা অমুক সময়ে উদ্ভূত' ইত্যাদি 
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কথা থে চলিত আছে, তারা কালকেই জন্যবস্তুর অন্যতম 
কার্ণ বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। ৯ 


ইত ইদমিতি যতস্তদ্দিশ্যং লিঙ্গম ॥ ১০ 


ইহা, ইহ] হইতে নিকটবন্তী ঝ| দূরবর্তী, প্রভৃতি ঝাবহার 
যাহা ডি হয়, উর দন টা বল ্ঃ 


থাকিত ন। টা ডি দুর ব্বানকটত্বরূপ গুণের অসম- 
খল ও তদ্দ্রব্যর সংযোগ । দিক্‌ নিজের সংযোগকে 

শরয় পর্ববক দুরবন্তী এক পদার্থে অন্য পদার্থের সংযোগ 
ঘটায়; যে যাহা হইতে যতখানি দুরবর্তী, দিক্‌ তাহাতে তথা 
হইতে তত সংযোগ ঘটাইয়া দ্রেয়। যদি অধিকদুরবন্তী 
হয়, তবে উনি দ্রব্যের সংযোগ ঘটায় আর যদি অল্পদূরক “ 
হয়, তবে অল্লিসংযোগ ঘটাইয়া থাকে । যদি সমান সংযোগ 
হয়, তবে আপনার আপনি বুঝিতে হইবে অর্থাৎ 'নিকটও 
নয়, দুরও নয়। ১০ 


দ্রবান্বনিত্যন্্ে বারুনা ব্যাখ্যাতে ॥ ১১ 


বাযু ছবারাই দ্রবাস ও নিত্যত্ব ব্যাখ্যাত। ইহার তাৎপধ্য 
এই যে, বঝায়ুপরম1ণুই নিত্য ও দ্রব্য বলিয়া উক্ত; কারণ, 
দ্রব্যাশ্রিত নহে । আর গুণের বিদ্যমান্ত। আছে বলিয়াও 
দ্রবা বলা গিয়াছে! তজপ দিকৃও দ্রব্যের আশ্রিত নহে, 
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গথচ গুণবিশিক্ট; স্ৃতরাং উহাকে নিত্যবস্থ বলিতে 
হইবে। ১১ | 


তত্বস্তাবেন ॥ ১২ 


তক শব্দে একত্ব। গর্দকেরও তন্ব সন্তাবার-ব্যাখ্যাত । 
ইহার তাঁশুপর্যয এই যে, দিকৃকে নানা বলিবার কারণ নাই, 
বরং এক বলিবার কারণ আছে । স্বতরাং দিক্‌ এক। ১২ 


পর্জাবিনা যন নানাত্বম॥ ১৩ 


দিকের যে অনেকত্ব ব্যবহৃত হয়, তাহা কেবল কার্ধ্য- 
ভেদে। উপাধিভেদকেই কার্য্যভেদ বলে। মনে কর, 
এক অখণ্ড কাল যেমন পল, বিপল, অনুপল ইত্যাদি নামে 
কথিত হয়, সেইরূপ দিক্‌ এক হইলেও বাম, দক্ষিণ এবং 
ভানুর উদয়াস্ত প্রভৃতি উপাধি (ভেদক ধর্ম) দ্বারা উত্তর, 
দক্ষিণ, পর্বব, পশ্চিম প্রভৃতি নানা নামে অভিহিত হয়। ১৩ 


আদিত্যসংযোগাদৃতভূতপূর্ববাদ্ভবিষ্যতো 
ভূতাচ্চ প্রাচী ॥ ১৪ 


ভূত, ভাবী বর্তমান আদিত্যসংযোগ হইতেই প্রাচী 
( পূর্ধব ) এইরূপ ব্যবহার হইয়া! থাকে । অর্থাৎ ভূত, ভাবী ও 
বন্বমান যে ছিনের হট্টক না কেন, একদিনের ভাস্করোদয় 
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ঘে ভাগে স্থির করিব, সেই ভাগই পুর্বব নামে ব্যবহৃত 


হইবে 1 ১৪ 
ভথ| দক্ষিণা প্রতীচী উদীচী চ॥ ১৫ 


এ প্রকারেই দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর এই প্রকার ব্যবহার 
হইয়। থাকে । আব্ণাদি ছয় মাসে ছুই প্রহরকালে ভাস্কর- 
দেবের স্থিতিস্থল থে তাংশে দৃষ্ট হইবে, তন্সিকটস্থ দিকের নাম 
দক্ষিণ কিংন। পূর্ববদিগ্বুখ হইয়' দাঁড়াইলে দক্ষিণে যে অংশ 
থাকে, ভাহাকেই দক্ষিণণ্ঘক বলিতে হইবে এবং যে ভাগ 
বামদিকে থাকিবে, তাহাই উত্তর । অস্তাচল-নিকটস্থ দিকৃকে 
পশ্চিম বলে আর ্থুমেরুর নিকটবর্তী দ্িক্ই উত্তর | এই যে 
নির্ণয়ের কথা বলা হইল, ইহ! ভিন্ন অন্য প্রকারেও এ সমস্ত 
দিকের উপাধি নির্ণয় করা যাইতে পারে । ১৫ 


এতেন দিম্তরালানি ব্যাখ্যাতানি ॥ ১৬ 


ইহা দ্বার! দিগন্তরালও ব্যাখ্যাত হইল। কোণচতুষট- 
য়কে দিগন্তরালে কহে। ভেদকধন্ অবলম্বন পুর্বক যে 
প্রকারে পূর্বাদি চারিদিক নির্ণীত হইল, সেই প্রণালীতেই 
কোণচতুষ্টয় নির্ণীত হইবে । উদয়াচলনিকটবর্তী -হুইয়া 
হবমেরু-ব্যবহিত ষে দিক্‌, তাহাকেই অগ্মিকোণ বলে। সুমের- 
বাবছিত হইয়া অস্ত্রগিরি-নিকটস্থ £দিকৃই নৈথ তকোণ বলিয়! 
অভিহিত । অন্তগিরিনিকটবর্তী ও সুমেরুসমীপস্থ দিকৃকে 
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বায়ুকোণ বলে আর স্থমেরুনিকটস্থ ও উদয়গিরিদমীপস্থ 
দিক ঈশানকোণ বলিয়া নির্দিষ্ট । ১৬ 


সমা্পরত্যক্ষাদ্বিশেষাপ্রত্যক্ষাদৃবিশেষ- 
স্মৃতেশ্চ সংশয় ॥ ১৭ 


যদি ধন্মিজ্ঞান, ব্যাপ্যদর্শনের অভাব, কোটিদয়ের জ্ঞান 
ও সন্নিকর্ষ থাকে, তবে সংশয় হয়। কিংবা সাধারণ ধর্মযুক্ত 
র্মমঞান, ব্যাপ্যদর্শনের অভাব ও কোটিছয়ের জ্ঞান এৰং 
সন্নিকর্ষ ইত্যাদি যদি থাকে, তবে সংশয় হইয়। থাকে | দিক,, 
কাল ও আকাশ সর্ববব্াপী ; সর্বপ্রকার পরিছিনর বস্তরতেই 
ইহাদে, সংযোগ বিদ্কমান। এই তিনটির মধ্যে .কাল ও 
দিকের বিষয় বল! হইয়াছে; আকাশেরও কিয়দংশ কথিত 
হইয়াছে। স্থির হইয়াছে, আকাশের হেতু শঙ্খ ; সেই শব্দের : 
বিষয় এখন ব্যাখ্যাত হইতেছে। শব্দে যে গুণত্ব ও নিত্যত্ব 

ংশয় আছে, সম্প্রতি সেই সন্দেহের. নিরাম কর! প্রয়ো- 
জন। সন্দেহ কেন হয়? যে বিভিন্ন ধর্মদ্ধয় সন্দেহের 
বিষয় হয়, সন্দেহ উৎপত্তির অগ্থে সেই ছুটি ধর্মের সমানাধিক- 
রণধর্ম্ম এই স্থলে আছে, এই প্রকার বোধ হয়, সেই ধর্্মদ্য়ের 
স্মরণ হয় এবং ধর্ম্বয়ের মধ্যে কোন একটি ধর্ের ব্যাপ্য- 
ধর্্মান্তর লক্ষিত ন| হয়, তখন প্রত্যক্ষের সাধারণ কারণ- 
সম্নিকর্ষ অর্থাৎ নেত্রসংযোগ ইত্যাদি থাকিলেই মন্দেহ হয়। 
মনে কর, একটি শাখাপ্রশাখাশূন্ত বৃক্ষের এঁকটি গু'ড়িমাত্র : 
৪; +% 


মি 
৫০ টৈশেষিক-দর্শনম্‌। 


দণ্ডায়মান আছে। তুমি দূর হইতে উহ দেখিয়া! উহার দণ্ডায়- 
মানভাব হদয়ঙম করিলে । তখন তোমার এইরূপ জ্ঞান 
হইবে ষে, এই যে দণ্ডায়মানভাব, ইহা মুড়। গাছছেও থাকে, 
আবার মনুষ্যাদি অন্য্রও দৃষ্ট হয়। কাজেই তখন স্থাণু 
বলিয়া নির্ণয় কবিতে পার, এরূপ ব্যাঁপ্যদর্শন ঘটিল না। 
শু শাখাদির ভগ্রাবশেষ হৃস্বাংশাদিই স্থাপুত্থের ব্যাপ্য; 
কারণ, এই প্রকার শুক্ষ ভগ্নশাখার সন্ত স্থাণু ব্যতীত অন্যত্র 
অসন্ভব। তাহ! যদি ন| বুঝ| যায়, তবে আর ব্যাপ্যদর্শন 
ঘটিল ন।; তখন স্থাণুত্ব ও স্থাণু্াভাব উভয়ই স্ৃত হয় 
এবং দূরস্থিত দণ্ডায়মান পদার্থে সেই ভাবদয়ের অব্যবস্থিত 


«এ পদার্থ স্থাণু £কি না?” যে ধর্মদ্ধয় সন্দেহের ' ', 
দর্শনশীন্ত্রে তাহাকে কোটি বলে। যে পদার্থে এর", ।ন্দেহ 
হয়, তাহাকে ধনী কহে! এইরূপ সন্দেহ হইলেই তুমি 
গুঁড়ির নিকটবন্থী হইয়া তাহার অগ্রদেশে শুক্ধ শাখাভঙ্গের 
চিহ্ন দর্শন করিলে । তখনই তোমার অর সন্দেহ থাকিল না; 
বাঁপ্যদর্শন ঘটিল। ১৭ 


ৃষ্টপ দৃষ্টব ॥ ১৮ 
ূরধবদৃষ্টের অনুরূপ ধর্ম পরিদৃষ্ট হইয়া সন্দেভের 


উৎপত্তির কারণ হয়। জন্দেহ দ্বিবিধ ;__বহির্বিবিষয়ক ও 
অন্ভবিষয়ক। বহিবিষয়ক সন্দেহও আবার দ্বিবিধ;__ 


57 বৈশেধিক-দর্শনম্‌। ৫১ 
প্রথমতঃ একাধিক স্থলে কোন একটি ধর্্টে ছুইটি এ্েটির 
সামন|পিনাবখাবোধ জন্মিলে যে সন্দেহ হয়। দ্বিতীয়তঃ 
বিভিন্ন সময়ে একই স্থলে কোন একটির ধর্মে দুইটি কোটির 
মানান|ধির |দ্দানমুূলন। এই অষ্টাদশ সুত্রে প্রথম 
প্রকারের বহিবিষয়ক সন্দেহ প্রদর্শিত হইতেছে। পূর্বে 
দেখা গিয়াছে যে, দগ্ডায়মানভাব মুড়াগাছে ও মনুধ্যে উভয় 
স্থানেই থাকে । এ যে দুর্রশ্থিত পদার্থে দণ্ডায়মানভাব দুষ্ট 
হয়, উহা তদুভয়ের অনুরূপ । দ্রষ্টা ব্যক্তি একস্থলে দণ্ডায় 
 মানভাবে স্থাণুত্বের সামান|ধিকরণ্য দর্শন করিয়াছে আর 
অন্য স্থলে তদভাবের সাঁমানাধিকরণ্য দেখিয়াছে, কাঁজেই 
ডুইটি কোটির সামানাধিকরণ্য একাধিক স্থলে জ্ঞাত হইল। 
তৎপরে যে সময় এ দুরস্থিত পদার্থে তন্তুল্য দণ্ডায়মানভাব 
দৃষ্ট হইল,তখন তাহার সন্দেভ জন্মিল। ইহাই প্রথমপ্রকা- 
রের সন্দেহ ৷ ১৮ | 


যথা দৃষ্টমযথা দৃষট্বাচ্চ ॥ ১৯ 


এক প্রকার দৃষ্ট পদার্থ যদি অন্য প্রকারে পরিদৃষ্ট হয়, 
তাহা হইলেই সন্দেহাশুপন্ভির হেতু হইয়! থাকে। এই 
সূত্রে দ্বিতীয় প্রফার সন্দেহের বিষয় কথিত হইল । বিবেচনা 
কর, তুমি পউলকে 'একবার দর্শন করিয়াছ। যখন দেখিয়া" 
_ ছিলে, তখন পটলের মস্তকের কেশবিন্যাসের দিব্য পারি- 
পাঁট্য দৃষ্ট হইয় ছিল। তখন তুমি তাহাকে একরূপ দেখিলে । 


নি 
রা 


৫২ বৈশেধিক-দরশনম্‌। 


মাবার তুমি কিছুদিন পরে দেখিলে, পটলের মন্তুকে 
কেশ নাই-হনেড়া। তখন আবার পটল তোমার নিকট 
অন্যভাবে দু হইল। যদি কোন সময়ে পটলের 
মন্তক বন্রত্বারা আবৃত থাকে, তাহা হইলে তোমার 
সন্দেহ হইবে যে, পটল কেশবিন্যাসে অলঙ্কৃত কি না? 
এখানে একাধিক স্থলে কেশ-কেশাভাবের সাঁমানাধিকরণ্য 
পটলত্বে গৃহীত হয় নাই; পরম এক পটলেই পৃথক সময়ে 
হইয়াছে। অতএব ইহাকেই দ্বিতীয় প্রকারের বহিবিধয়ক 
সন্দেহ বলা যাঁয়। ১৯ 


বিছ্বা।(ইবিদ্যাতশ্চ সংশয়? ॥ ২০ 


প্রম। ঝ ভ্রম, এ প্রকার সন্দেহ জন্মিয়। থাকে। ইহার 
মন্্ার্থ এই যে, আন্তর বিষয়কেই অন্তবিষয়ক ৭1 
অন্তরের বন্ত জ্ঞান। বিবেচনা কর, তুমি এই সূত্রটি পড়িয়া 
অনুশীলন করিয়া একরূপ বোধগম্য করিলে । তগুপরে 
তোমার মনে হইল যে, আমি যাহা বুঝিলাম, ইহ| প্রকৃত কি 
না? কারণ, আমি বুঝিয়াছি, এই প্রকার বৌধ বা জ্ঞান, 
ভ্রমবিষয়েও হইতে পারে, আবার প্রমা-বিযয়েও হইতে পারে। 
কাজেই জ্ঞানময়্বরূপ ধর্ম কোটিদ্বয়ের সামানাধিকণ হইল। 
জ্ঞানাখ্য ধন্ীতে এই জ্ঞানধুল প্রমাত্বসন্দেহকেই ভান্তর 
সংশয় বলে। স্ুখাদিধল্মীতে যে এই প্রকার সন্দেহ, তাহা 
কেও তন্তর সংশর বল! যাঁয়। ২০ 


বৈশোঁষক-দশ্নম্। ৃ | ৫৩. 


শ্রগ্রহণো যোহর্থঃ দস শব্দঃ ॥ ২১ 
শ্রোত্র দ্বার! যে জাতিমণ্ড পদার্থ গৃহীত হয়, তাহাকে 
শব বলে। শব্দঘ্বরূপ ধন্দ্মীতে যে সন্দেহ হয়, তাহার অগ্রে 
ধন্দী স্থির করা কর্তব্য। এই কারনেই শব্দ কাহাকে বলে, 
তাহা বল! যাইতেছে । শ্রোত্রেন্দ্িয় দ্বারা যে বস্তু গ্রহণ 
করা যায় অথচ যাহার স্মানজ।তীয় পদার্থ বহু, তাহাকেই 
শব্দ বলে । ২১ 


তুল্যজাতীয়েঘর্থান্তরভূতেযু বিশেষস্থয 
উভয়থ! দৃষ্টত্বাৎ ॥ ২২ 


ইহ। প্রত্যক্ষ দেখা যায় যে, সজাতীয় বিজাতীয় 
দুই স্থলেই অর্থাৎ শব্দত্বে ও শোত্রগ্রান্থত্বে অবৃত্তি। তক্রপ 
শব্দত্বাদ জ্ঞান শব্দে হওয়।তে শব্দ গুণ অথবা দ্রব্য বা কন্মম, 
এই প্রকার সন্দেহ জন্মে । ২২ 


একদ্রব্যত্বান্ন দ্রব্যম্‌ 4 ২৩ 


একমাত্র দ্রব্যে অর্থাৎ সমবায়সম্থান্ধে বিদ্যমান বলিয়া শব্দ 
দ্রব্য নহে। দ্রব্য দ্বিবিধ ;--মসমবেত ও অনেকসমবেত । যে 
দ্রব্য সাবয়ব নহে, যেমন পরমাণু, আকাশ প্রভৃতি, তাঁভাঁকে 
অসমবেত কহে এবং যে দ্রব্য সাঁবয়ব, তাহাকে অনেক- 
সমবেত বলা যাঁয়। কারণ, একটি অবয়ব ছারা কার্য্যের 
উৎপত্তি হয় না; সেই সাবয়ব দ্রব্য স্বীয় সমস্ত অবরবেই 


৫৪ বৈশেধষিক-দর্শনম্‌। 


সমবেত । স্সতরাং £দেখ। যাইতেছে যে, শঙ্ষ অসমবেতও 
নছে, অনেকসমবেতও নহে, উহ? কেবলমাত্র সমবেত ; 
কাজেই উহাকে দ্রব্য বলা যায় না । ২৩ 


নাপি কন্মমাইচাক্ষুষত্থাৎ ॥ ২৪ 


শবকে কন্মও বলা যায় না। কারণ, উহা চাক্ষুষ 
প্রত্যক্ষের বিষয় নহে । যদি এমন কথা বল যে, শব্দ কর্ম 
বিশেষ, কোন কোন চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয়, ইহা স্বীকার 
করিলেও বায়ু প্রভাীতর কন্ম ত তাহা নহে, অথচ তাহা 
কর্দাবিশেষ। তন্রপ শব্দ বদিও চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয় 
স্পন্দন ন। হয়, তথাপি কন্ম হইবে না কেন? এই আশঙ্কার 
উত্তরে বল! ধাইতেছে যে, বায়ুর স্পন্দন কোনরূপ বন 
প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে না; কিন্তু চাক্ষুষ প্রত *র 
অযোগ্য এবং অন্যরূপ বাহ প্রত্যক্ষের যোগা, এ প্রকার 
কণ্্ম একটিও দেখাইতে পারিবে ন1। শব্ধ এই প্রকারই হইয়। 
থাকে ; উহা! কর্্মবিশেষ নহে। ২৪ 


গুণস্ সতোইহপবর্গঃ কর্মভিঃ সাধন্দ্যম্‌ ॥ ২৫ - 


শব্দকে যদি গুণ বল, তাহা হইলেও উহা! আস্টবিনাশিক 
শব্দ ও কর্মের সাধশ্দ্য মাত্র। যেরূপ ভাবত্ব-সত্াদি ধর্ম 
নানাপদার্থের সাধন্ট্য হইলেও সেই সমস্ত পদার্থের অভেদ- 
সাধক হইতে পারে না, সেইরূপ শব্দ ও কর্মের সাধন্্য 


বৈশেধিক-দর্শনম্‌। ৫৫. 


যদি আশুবিনাশিত্ব হয়, তথাপি তাহা তদ্দ্য়ের অভেদসাধক 
হয় না। ষদ্রি বৈধর্ষ্যের অভাব থাকে, তবেই অভেদসিদ্ছি 
হয়, কেবলমাত্র সাধন্ম্যে হয় না। ২৫ | 


সতে। লিঙ্গাভাবা ॥ ২৬ 


শব্দের নিত্যতা সম্বন্ধে কোন প্রমাণ দৃষ্ট হয় না। শব্দ 
নিত্য, স্থৃতরাং শব্দ ও কর্ম্মের আশুবিনাশিত্ব সাঁধন্ম্য হইতে 
পারে না। শ্থুতরাং আশুবিনাশিত্ব-হেতু দ্বারাও শব্দ ও 
কর্মের অভেদসিদ্ধি হয় নাঁ। মীমাংসকেরা এইরূপ বলিয়া 
থাকেন; কিন্তু বেশেশৈকর মতে ইহাও সঙ্গত নহে। কারণ, 
শব্দের নিত্যতা সম্বন্ধে কোন প্রমাণ দৃষ হয় না। ২৬ 


নিত্যবৈধসধ্যাৎ ॥ ২৭ 


বৈলক্ষণ্যকে বৈধন্্য কহে। নিত্যবন্তর সহিত শব্দের 
(বধন্র্য বিদ্যমান । যাহা সর্ববকালস্থায়ী, তাহাই: নিত্যবস্ত্ব 1. 
শব্দ তদ্রূপ নহে। যদি জিজ্ঞাসা কর যে, শব ত সর্বদা 
স্থায়ী । তাহার উত্তর এই যে, সে কথা বলা! চলে না; কারণ, 
সর্বদা ত শব্দের শ্রবণ হয়না। আপত্তি করিতে পার যে, 
ঘরে যখন আলোক নাই, কিন্কু ঘট আছে, আলোক অভাবে 
যেরূপ সেই ঘট দেখা “যায় না, আলোক.থাকিলেই প্রত্যক্ষ 
হয়, তত্রপ শব্দ থাকিলেও যদি উচ্চারণ ন| হয়, তবে ভাছা- 
শত হয় না, যখন উচ্চারণ হয়, তখন শ্রচ্ভ- হইয়া »থাকে। 


৫৬ বৈশেধিক-দর্শনম্‌। 


যেরূপ আলোক বাঞ্তক আর ঘট ব্যঙ্গ্য, তজ্রপ উচ্চারণ 
বাপ্চক আর শব্দ ব্যঙ্গ। এ কথার উত্তর এই যে, যদি 
আলোক ও ঘটের ন্যায় শব্দ ও উচ্চারণের ব্যঙ্গব্যঞ্জীকভাব 
হয়, তাহা হইলে ঘটদর্শনে যেরূপ মালোকধারী প্রদীপাদি 
অন্তমিত হয় না, তজ্রপ বাকা শুনিয়! উচ্চারক ব্যক্তিরও 
অনুমান হইত না; বস্তুতঃ তাহা নহে; শব ব্য্জ হইতে 
পারে না ২৭ 


অনিত্যশ্চায়ং কারণতঃ ॥ ২৮, 


শব্দ কারণসাপেক্ষ, এই হেতু উহা অনিত্য | কারণাধীন 
বন্তৃকেই অনিতা বল। যায় ; শব্দও কারণাধীন বলিয়া! 
অনিত্য । ২৮ 
ন চাসিদ্ধং বিকারাঁৎ ॥ ২৯ 


তারতম্য অ।ছে বলিয়া কারণসাপেক্ষত্ব শব্দে অসিদ্ধ হইতে 
পারে না। শব্দে উচ্চানুচ্চ তারতমা আছে অর্থাশ ধোন শব্দ 
উচ্চ, কোন শব্দ অনুচ্চ | উচ্চারণের তারতম্যেই এই প্রকার 
ভেদ ঘটে । ধীরে উচ্চারিত হইলেই অনুচ্চ শব্দ হয় আর 
সবেগে উচ্চারিত হইলেই উচ্চ শব্দ হইয়! থাকে । স্থৃতরাঁং 
দেখ! যাইতেছে যে,উচ্চারণের সহিত শব্দের কার্য্যকারণাভাব 
বিদ্যমান । কারণের অবিদামানে তাহার অবস্থাঁভেদে কারের 
অবস্থাভেদ ঘটিত না। অতএব শব্দে যে কারণসাপেক্ষত 
আছে, ইছ1 সিদ্ধ হইল। ২৯ 


ঃ বৈশেষিক-দর্শনম্‌। | রে 
অভিবাক্কৌ দোষাৎ ॥ ৩০ 
আরও কারণসাপেক্ষত্ব মানিতে হয় এই জন্য যে, অভি- 
ব্যক্তি পক্ষে দোষ বিদ্যমান আছে । ৩০ 
সংযোগাদ্বিভাগাচ্চ শব্দনিষ্পত্তিঃ ॥ ৩১ 
ংযোগ,বিভাগ ও শব্ধ এই তিন হইতেও শব্দের উৎপত্তি 
হইয়া থাকে । এখন সংযোগ হইতে কিরূপে শব্ধ উৎপন্ন হয়, 
তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে ।--মনে কর, একটি নাগা- 
রায় বা টক্কায় ঘ। দেওয়। হইল,অমনি শব্দ উৎপন্ন হইল ; এই 
শব্দই সংযোগ হইতে জাত? বিভাগ হইতে যে শব্দ উৎপন্ন 
হয়, তাহা এইরূপ ;--মনে কর, একটি বাঁশকে লম্বালন্দি 
মধ্যভাগে যদি চিরিয়া ফেলা যায়, তাহা হইলে তাহা হইতে 
“চড়চড়* শব্দের উৎপত্তি হয়। ইহাকেই বিভাগোশপন্ন শব্দ 
বলে। এখন শব্দ হইতে শব্দের উৎপত্তি কি প্রকারে হয়, 
তাহাও বল! যাইতেছে । কোন স্থানে একটি শব্দ হইল) 
সেই শব্দ হইতে ক্রমে ক্রমে শ্রোত্রেন্িয়ে নভোদেশে শব্দ 
জন্মিলেই তাহা প্রত্যক্ষ হয়, এই শব্দকেই শব্দোৎপন্ন শব্দ 
বলা যায়। যদি এই সমস্ত উৎ্পাদককেই অভিব্যঞ্জীক বল, 
তবে নাগারায় ঘা দিলেও বর্ণমাল। শ্রবণগোচর হউক । যদি 
বল যে, ধ্বনি সংযোগাদিজনিত, কিন্তু বর্ণ নিত্য ও অভিব্যঙ্গ্য। 
তাহার উত্তর এই যে, নিয়ত অপ্রত্যক্ষ ও উৎপত্তি-নাশের 
অনুভব নিবন্ধন যদি ধ্বনিকে জন্য বলিতে হয়, তাহা হইলে 
দেই অনুভবে বর্ণকে জন্য বলিলে দোষ কি ? ৩১ 


৫৮ বৈ শষিক-দর্শনম্‌। 
লিঙ্গীচ্চানিত্যঃ শব্দঃ ॥ ৩২ 
অনুনাপক আছে বলিয়া শব্দকে অনিত্য বলা যায়। যাহা 
শোত্রেন্দিয়ের গ্রাহ গুণ, াহাকেই অনিত্য কে; যেমন 
ভেরীধবনি | ককারাদি বর্ণ শ্রোর্রয়ের গুণ, কাজেই অনু" 
মান যে, উহা অনিত্য | ৩২ 


দ্বয়োস্ত প্রবুত্যোরভাবাঁঙ ॥ ৩৩ 


বর্ণ নিতা, কেন না, উভয়ের প্রবৃন্তি অনুপপন্ন হয়। 
যাহাদের মতে শব্ধ নিতা, বিবাদীর মতে উহার এই বলিয়া 
দেষারোণ করেন যে, গুরু নিদযাদ।5।, শিষ্য বিদ্যাগৃহীতা। 
এখানে বিদ্যাশবে বর্ণমাল[গয় শান্তর বুঝায় । বর্ণ যদি স্থায়ী 
বন্তু না হইত, তাহ| হইলে দান-প্রতিগ্রহে প্রবৃত্তি ঘটিত না; 
যাহার যে বস্তু আছে, দে তাহাই দান করিতে সমর্থ; তাহার 
নিকট গ্রহীত। যায়; বর্ণ ষদি অপিত্য হয়, গুরুর ৩।খ] 
থাকিবে কেমন করিয়া? দানই বা হইবে কোন্‌ বস্তর? 
দানপ্রতি গ্রহে গ্রহীতারই ব| প্রবৃত্তি হইবে কেন ? ৩৩ 

প্রথমাশবাৎ ॥ ৩৪ 

শব্দের নিভাত্ব সিদ্ধি প্রথম! শব্দ হইাতেও হয়। শ্রুতির 
অর্থ, প্রথম। খক্‌ ভ্রিবার পাঠ্য । খক্‌ বর্ণমরী | বর্ণ যদি অনিত্য 
হয়, তাহ! হইলে তিনবার পাঠ্য, এ কথা বলা অনঙ্গত। 
একবার পাঠেই এক কের বিলোপ হয়, তাহার পুনঃ পাঠ 
সম্তব নহে; যদি পুনঃ পুনঃ পাঠ না হয়, তাহা হইলে 


বৈশেষিক-দর্শনম্‌। ৫৯ 
“তিনবার পাঠ্য বলাও অসম্ভব । স্ৃতরাং শব্দ অনিত্য হইতে 
গারে না, উহা নিত্য । ৩৪ 
সং্প্রতিপত্তিভাবাচ্চ ॥ ৩৫ 
প্রত্যভিজ্ঞ| কারণেও শব্দকে নিত্য বল! যায়। সাধারণতঃ 
কথাপ্রসঙ্গে অনেকেই বলিয়া থ!কেন, “সেই কবিতাটি কি 
বল ত?” এ স্থলে “সেই কবিতাটি” আর্থে পূর্ববানুভূত কবিতা । 
বুঝিতে হইবে । কবিতা যদি নিত্য না হয়, তবে পুর্ববানুভূত 
কবিতা আসিবে কোথা হইতে ? সুতরাং শব যে নিত্য, 
তাহ স্থিরীকৃত হইল । ৩৫ 
সন্দিগ্ধাঃ সতি বহুত্বে ॥ ৩৬ 
বন্ুত্ব বিদ্যমানেও শব্দকে ব্যভিচারী বলিতে হয়। ককা- 
রাদিতেদে বর্ণ বহুবিধ বটে, কিন্তু উচ্চারণভেদে ভিন্ন, 
5ভজন্য বাঁধক হয় না; কারণ, স্বরূপতঃ যাহ! ভিন্ন, তৎসমস্ত 
স্থলেও এ প্রকার অধায়ন, বার বার করণব্যবহার, প্রভ্াভিঙ্ঞ। 


ও শত বিদ্যমাঁন। ৩৬ 
সংখ্যাভাবঃ সামান্যতঃ ॥ ৩ 


ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয়াহ্িকম্‌। 
জাতিকে লইয়াই সংখ্যাব্যবহার হয় | বর্ণ পঞ্চাশটি 
প্রভৃতি যে ব্যবহার, উহা! বর্ণগত বিশেষ. বিশেষ জাতি কত্ব, 
খত্ব, গত্ব ইত্যাদিকে লইয়াই হয় অর্থাৎ পঞ্চাশৎ শ্রেণীর বণ, 
ইহাই অভিপ্রেত। ৩৭ 
ইতি দ্বিতীয় অধায়ে দ্বিতীয় আহক সমাণু । 


রা 


ভ্রভীম্মোহুল্্যান্ও ॥ 


প্রথমাহ্িকম্‌। 


চা ক, 
পা স্পা একী ও পা, সপ 


প্রসিদ্ধ ইন্দিয়ার্থাঃ ॥১ 

ইন্জিয়ার্থ প্রসিদ্ধ অর্থাৎ দূপাদিকেই ইন্দ্রিয়ার্থ বল! যায়। 
এখানে ইন্দরিয়ার্থ শব্দে পৃথিবা।দিকেও ধরিতে হইবে । এই 
ভূতীপাধ্যায়ের প্রথম আহ্িকে আত্মার বিষয় বিবৃত হইবে। 
আত্মার অস্থিঃসিদ্ধি জ্ঞান দ্বার! হইয়া থাকে। পাক্ষাংকার- 
রূপ জ্ঞানের ন্যায় স্পট জ্ঞান আর নাই, এই জন্য সম 
জ্ঞানের মধো সাক্ষাৎকারজ্ঞানই অরে । বিষয়াদিভেদে 
সাক্ষাৎকার ভিন্ন ভিন্ন । আত্মার অস্তিত্বসদ্ধার্থ সর্ধববিধ 
সাক্ষাৎকারকে একেবারে গ্রহণ না করিয়া রূপসাক্ষাৎকার, 
রসসাক্ষাৎকার গ্রভৃতি এক একরপ সাক্ষাৎকারকে গ্রহণ 
করিলেই হয়। এই সমস্ত বুঝাইবার জন্যই রূপাদির কথ! 
উত্থিত হইল। এই রূপাদির স্বরূপ কি প্রকার, তাহা 
স্পউভাবে না দেখাইলেও, শবের স্বরূপপ্রদর্শন দ্বারাই 
রূপাদির রূপ প্রদর্শিত হইয়াছে অর্থাৎ কেবলমাত্র চক্র 
যাহা অনুভূত হয়, তাহাকেই রূপ বলে; রসনা দ্বার! যাহা 


র্‌ 


র্‌ বৈশেষিক-দর্শনম্‌। ৬১ 


গৃহীত হয়, তাহাকেই রদ কহে, শত্রণেন্দ্রিয় দ্বারা যাহা গৃহীত 
হয়, তাহাকেই গন্ধ বল যায় এবং কেবল ত্বগিন্দিয় দ্বারা 
যাহার অনুভূতি হয়, তাহাকে স্পর্শ কহে। রূপ ও স্পর্শের 
লক্ষণে যে “কেবল” শব্দের উল্লেখ হইল, তাহার কারণ এই 
যে, তাহা না বলিলে ঘটপটাদি দৃশ্য ও স্পৃশ্য পদার্থেও অতি- 
বাপ্তি ঘটে। মন্ার্থ এই যে, প্রত্যক্ষসিদ্ধ রূপত্বাদি জাতিই 
রূপাঁদির লক্ষণ । ১ 
ইন্দরিযার্প্রসিদ্ধিবিন্দিয়।্ঘেভ্যোহর্পাস্তরস্য হেভূঃ ॥ ২ 
জন্তানসাধনীভূত ইন্দ্রিয়, রুপাদ্দি গুণ ও অপরাপর জড়- 

পদার্থ হইতে যে আত্মা ভিন্ন, এই জ্কানের কারণ ইন্দ্রিয়ার্থ- 
সাক্ষাৎকার । সাক্ষাত্কারও যখন গুণপদার্থ, তখন রূপাদি- 
সাক্ষাৎকার নিশ্চয়ই কেনি দ্রব্যে বিদ/মান। যে দ্রব্যের গু৭ 
সেই সাক্ষাৎকার, তাহাই আত্মা । “ইন্দরিয়ার্থসাক্ষাৎকা'র” 
বলিতে ইন্দ্রিঃ ও রূপাদিসাক্ষাণ্ুকার এই উভয় অর্থই গৃহীত 
হুইতে পাঁরে। অতএব নপাদিসাক্ষাত্কাৰ যেমন আত্মার 
অস্তিত্বসাধক বলিয়! উক্ত হইয়াছে, ইন্দ্রিয়কেও তজ্রপ আত্মার 
অস্তিত্বসাধক বলা যাঁয়। কারণ, ইন্দ্রিয় জ্ঞানের সাধক ; যাহা 
সাধন ( করণ), তাহা কর্তার আশ্রিত; সেই কর্তীই আত্মা 
এ প্রকারেও আত্মার অস্তিত্ব ঘিদ্ধ করা যায়। ২ 


সোহনপদেশঃ ॥৩ 


ইন্জিয় অথব। জদ্প্রাহা শরীর জ্ঞানের আশ্রয়দ্ব রূপে 


ডু 


৬২ বৈশেষিক-দর্শনম্‌ । 


গ্রহণীয় হয় না। যদি বল, সাক্ষাৎকারের বিদ্যমানতা কোন 
দ্রব্যে থাকে বটে, কিন্তু সেই দ্রব্য যে ইন্দ্রিয়াদি হইতে পৃথক্‌, 
তাহা স্বীকার করি কেন ?ইন্দ্রিয়কে বা স্থলশরীরকেই 
সেই সাক্ষাৎকারের আশ্রয় বলা য'উক। জ্ঞানের সাধন যদি 
ইল্সিয় হয়, ভাহাকে কর্তাও বলিতে পারি অথবা ইন্দ্রিয় যদি 
সাধন হয়, তবে শ্রীরই কর্তা হউক ৭ এই প্রশ্নের উত্তরে 
ব্ল। যাইতেছে যে, ভাহ। হয় না, তাহা বলিতে পাঁর না । ৩ 


কারণাজ্ছানাৎ ॥ ৪ 


কারণ, জ্ঞানের বিদ্যমানতা 'কারণে নাই । ইন্্িয় ও “দহ 
এই প্রব্যদ্বয়ের উৎপত্তি পৃথিব্যাদি হইতেই হইয়াছে। সেই 
গৃথিন্যাদি৫ যে পরমাণু, তাহাই ইন্জয়প্রত্ৃতির চরম কারণ। 
পরমাণুতে যে গুণ বর্তমান,তজ্জা তীয় গুণ তৎকাধো থাকিবে: 
পার্থিব পরমাণুতে রূপ বিদ্যমান, স্থূল পৃথিবীচেও রূপ দৃষ্ট 
হয়; যদি বল, ইন্দ্রিয় অথবা! দেহে জ্ঞান আছে, তব স্বীকার : 
করিতে হুইবে যে, পরমাণুতেও জ্ঞানের বিদ্যমানতা বর্তমান । 
বস্ততঃ তাহ! নহে। & 


কাধোষু জ্ঞানাৎ ॥৫ 


কেন না, সেই কারণঙ্গাত জরবোর মধ্যে কোন কোনটিতে 
জ্ঞান বিষ্কমান। যদি কারণে জ্ঞান থাকে, তবে তদীয় সর্বব- 
প্রকার কাধ্যেই জ্ঞান থাফিষে। সর্যবপ্রুকার স্কুল পৃথিবীতে 


বৈশেষিক-দর্শনম্‌। ৬৩ 


যে দ্ূপ আছে, তাহার হেতু এই যে, পার্থিব পরমাণুতে রূপ 
বিমান । কিন্ত্রু তোমার মতেও কেবলমাত্র ইন্দ্রিয় অথব 
দেহাঁদি কোন কোন কার্ধা দ্রব্যেও জ্ঞান বিগ্কামান আছে | ৫ 


অজ্ঞনাচ্চ ॥ ৬ 


সেই কারণজাত অনেক বস্তৃতে জ্ঞান আছে কি নাই, 
তাহারও কোন প্রমাণ দেখা যায় না। অর্থাৎ তোমাকে 
স্বীকার করিতে হইবে যে, সেই কারণজাত বস্তর মতে কোন 
কোনটিতে জ্ঞান আছে। ইহাও প্রত্যক্ষ দেখ। যাঁয় যে, 
অনেক জড় বস্তুতেই জ্ঞান থাকে নাকিংবা এ সমস্ত দ্রব্যে 


যেজ্জান আছে, তৎ্দন্বপ্ধেও কোন প্রমাণ দেখা যায় না। ৬ 


অন্যদের ছেতৃরিত্যনপদেশঃ ॥ * 


হেতু সাধ্য হইতে পৃথক্‌, সুতরাং সাধ্যের ভাদ।স্মাসংযুক্ত 
হেতু হেতুমধ্যেই গণ্য নহে । যদি জন্যজনকভাব না থাকে 
অথবা! তাদাত্ম্য ন! থাকে, তবে অনুমাপক হেতু হয় না) 
স্থৃতরাং ইন্দ্রিয়স্থ করণত্ব আত্মার অনুমাপক হয় না। কারণ, 
করণত্বের সঙ্গে কর্তৃপ্রবর্তিতত্বের জন্যজনক্ভাব নাই, 
তাদাত্যুও নাই। এইরূপ আপত্তি যদি করা যায়, তাহার 
উত্তর বলিতেছি।--যদি তাদাত্ময থাকে, তাহা হইলে অনুমা- 
পক হয় না; যদি সাধ্য ও হেতু এক হয়, তাহা হইলে 
অনুমিতির অগ্রেই ত তাহ! নিশ্চিত হইয়া থাকে; তবে আর 


7 দি: কিঃ 
তি অনুখিতি, প্রয়োজন কি? অনুমিতির অঞ্র পরামর্শ আব- 
এ শাক সেই পরামর্শপক্ষে যে হেতু আছে, এই প্রকার নিশ্চয় 
_স্মক হয়। অতএব সাঁধাহেতু যদ্দি এক হয়, তবে তাহা 
_ 'অনুমাঁপক হয় না; হেতু যদি তাদাত্ম্যঘটিত হয়, তবে সাধ্য. 
হেতুর একত্বও নিশ্চিত। শ্ৃতরাং অনুমিতির উপযোগী 


তাঁদাত্ব্য হয় না। ৭ 


অর্থীন্তরং হার্থাস্তরম্ত। নপদেশঃ ॥ ৮ 


এক বস্ত্র যে অন্য বস্তর সাধক হইবে, ইহা অসম্ভব | 
যদি বল, হেতুর সঙ্গে যদি সাধ্যের তাদাত্নয থাকে, তবে 
অনুমিতি হইবে না, তাহ! হইলে কি ষে কোন এক পদার্থ অন্য 
পদার্থের সাধক হইতে পারে? না, তাহা হয় 7 যে 
দ্রবোর সঙ্গে যাহার ব্যাণ্ডিসন্বন্ধ বিদ্যমান, সেই ব.প্তিযুক্ত- 
রূপে কোন স্থলে যদি হেতুজ্ঞান হয়, তাহ! হইলে তথায় 
অনুমিতির উপযোগী হইয়। থাকে । তাহ! যদ্দি না হয়, তবে 
কেবল বহ্ছি হইতে ধুম জাত, এই হেতু, এ স্থলে ধুম বিদ্যমান 
কেবল এই প্রকার জ্ঞাত হইলেই যে বহ্ছিজ্ঞান হইবে, তাহ৷ 
নহে, এই স্থলে বহ্িব্যাপাধ্মসম্পন্ন, এই প্রকার জ্ঞান 
জন্মিলে যেরূপ অগ্নি অনুমিত হয়, তন্রপ অপর কোন দ্রব্য 
যাহা অগ্রি হইতে জাত নহে, তাঁহাও যদি এ প্রকারে জ্বাত 
হওয়া যায়, তাহা হইলেও অনুমিতি হইবে । ৮ 


2 
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সং সংযোগিসমবা যেকাধিমবারিবিরোণি চ ॥৯. 


ংযোগী, সমবায়ী, একার্থসমবায়ী ও বিরোধী ইহায়াও : 


অনুমাপক হয়। জন্য কিংবা জনক দ্রব্য বলিয়া নহে, যদি 
ব্যাপ্তি থাকে, তবে সংযোগ। প্রস্ৃতিও হেতু হইয়া অনুমিতির 
উপযুক্ত হয়। এখন সংযোগী কাহার নাম, তাহা বিবৃত 
হইতেছে ।__জন্ত-জনকভাব অবিদ্যমানেও দংমোগাধীনব্যান্তি- 
সম্পন্ন হইয়া যে হেতু সাধ্যের অনুমাপক হয়, তাহাকেই 
সংযোগী বলে। যেমন চন্মের সঙ্গে দেহের কার্য্যকা'রণভাব 


নাই, নিরন্তর লংযোগই বিদ্বামান। দেহে সংযোগ থাকা 


হেত চর্ম দেহের ব্যাপক, এই ব্যাপকতাকে সংযোগসমাব- 
চ্িন্ন বল! যায়, অতএব এই ব্যান্তি সংযোগাবীন। এখন 
সমবায়ী কাহাকে ঝলে, তাহাও বলা যাইতেছে ।-_সাধ্যধ্যাপ্তি- 
সম্পন্ন হইয়। যে হেতু অনুমাপক হয়, সেই হেতু ব্যাপ্তি 


কিংরা সাধ্যসমবায়ঘটিত হইলে তাহার নাম সমবায়ী। পরস্ত্ব 


সাধ্যের ব্যাপকতা ও হেতুর ব্যাপ্যতা উভয়ই ষদ্দি সমবায়- 
সমবন্ধাবচ্ছিন হয়, তবে সেই হেতুর নাম একার্থনমবায়ী । 
আর যে হেতুতে বিরুদ্ধভাবজন্য ব্যাপ্তি কিংবা ব্যাপকতা- 


জ্ঞানের বিষয় হইয়া অনুমিতিজনক তাহার নাম 


বিরোধী হেতু ।৯. 
কার্ধ্যং কা্া্তরসত | ॥ 5 


এ কা হে চে থাকে। জলের 


টন 
5 
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৬ .. বৈশেষিকর্শনম্‌। এ 
রূপ একার্থসমবায়ী। কেন না, জলের রূপ. তাহার স্পর্শের 
অনুমাপক। এখানে “সই "রূপের ব্যাপকত্ব আর সেই 
স্পর্শের ব্যাপ্ত্ব উভয়ই সমবায়সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন। কারণ, 
জলের স্বচ্ছশ্েত রূপ সমগ্র শীতম্পর্শাধিকরণে বিদ্যমান; 
এই স্পর্শাধিকরণে বিদ্যমানতাই ব্যাপকতা । জিজ্ঞাস্য 
হইতে পারে যে, সেই বিদ্যমানত|া কোন্‌ সম্বন্ধে? তাহার 
উত্তর এই যে, উহা সমবায়সন্বন্ধে, বস্তুতে -মবায়সন্থন্ধেই 
গুণ বিদ্যমান থাকে। এই কারণেই সমবায়সন্থন্ধ ব্যাপকতা- 
বচ্ছেদ ক বলিয়া কথিত। আর যদি জিতদ্বাসা কর ষে, যাহাতে 
 শীতম্পর্শ বিদ্যমান, তাহা শীতস্পর্শের কোন্‌ সম্বন্ধ হেতু অধি- 
করণ? তাহার উত্তর এই যে, সমবায়সন্তদ্ধ হেতু । এই 
কারণে ব্যাপাতাকেও সমবায়সন্বস্কাবচ্ছিন্ন বলা যায়। বস্তুতঃ 
থে স্থলে সমবাঁ়সন্বন্ধে সাঁধা আার সমবায়সম্বাদে হেতু, 
তথায় এ হেতু একার্থসমবায়ী বলিয়া গণ্য | ১০ 
. বিরোধ্যভূতং তৃতন্ত ॥ ১১ 
অবিদ্যমান ছেহ্‌ যদি বিদ্যমানের অনুমাপক হয়, তবে 
ভাঁহ। বিরোধী হেতু নামে কথিত। খনঘটা দেখা গেল, 
কিন্তু বর্ষণ হুইল নলা। তশুকালীন অনুণ্পন্নবর্ষণ অথবা 
বর্ষণের অনুষ্পত্তি, ইহা দ্বারা অনুমিত হইল যে, বায়ুসঞ্চ- 
লিত মেঘ হইয়াছে । বায়ুসঞ্ধালিত মেঘ হইতে বর্ষণ হয় না 


বলিয়া ইহার নাম বিরোধমূলক অনুমান। এই অনুমানের 
হেতু বিরোধী নামে অভিহিত । ১১ 


” ... বৈশেধিক-র্শনম্‌ | ৬৭ 


ভূতমভৃতস্য ॥ ১২ 


যদি বিদ্যমান হেতু অবিদ্যমানের অনুমাপক হয়, তাহা 
হইলে উহাকে বিরোধী হেতু কহে। বায়ু দ্বার মেঘ সঞ্চা- 
লিত হইতেছে । এই যে সঞ্চালন, ইহা! দ্বারা বর্ষণের অনু. 
পত্তি অথবা অন্ুণ্পন্ন বর্ষণের অনুমিতি হইতেছে । বায়ু দ্বারা 
মেঘের সঞ্চালন ও বর্ণ এক সময়ে এক স্থলে হয় না, সুতরাং 
এ বিদ্যমান বায়ুসঞ্চালনকে অপরবিধ বিরোধী হেতু বলিয়া 
গণ্য করা যায়। ১২ | 


ভূতো ভূতম্ত ॥ ১৩ 


বিদ্যমান বিরোধীও বিদ্যমান পদার্থের অনুমাপক হইয়! 
থাকে। অর্থা একরূপ বিরোধী আছে-যাহা বিদামান 
থাকিলেই অগ্য বিরুদ্ধ পদার্থের অনুমান হইয়! থাকে। ইহার 
একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে । মনে কর, কোন বনের 
নিকট উপস্থিত হইয়া তুমি দেখিলে, একটি সর্প ভয়-সন্্রমে 
ও রোধবশে সেই বনমধ্যভাগে দৃষ্টি করিয়া! আস্ফালন করি- 
তেছে। তদদর্শনে বুঝিতে হইবে যে, এ বনমধ্যে বেজি 
আছে। আস্ফালনকারী সর্পেরও বিদ্যমানতা এ স্থলে আছে, 
আবার বেজিরও বিষ্বমানতা আচে। ইহাকেও বিরোধী 
হেতু বলা যায়; অতএব বিরোধী হেতু ব্রিবিধ হইল । ১৩ 


৪৮ বৈশেষিক-দর্শনমূ | 
প্রসিদ্ধিপূর্ববকত্বাদপদেশস্থ্য ॥ ১৪ 


যদি ব্যাপ্তি প্রসিদ্ধিপূর্বব হয়, তবে তাহাঁও হেতুর 
উপযোগী হয় অর্থাৎ তাহাকেও হেতু বলা যায়। এই জন্য 
সকরণকত্ব হেতু আত্মার অনুমাপক হইয়া «৭ অর্থাৎ 
যাহা ব্যাপ্য হেতু, তাহা পক্ষদেশে সংশ্মিত, ইহ।. : হইলেই 
অন্মমিতি হয়। ১৪ 


অপ্রসিদ্ধোইনপদেশোহসন্‌ সন্দিন্ধশ্চানপদেশঃ 


পরামর্শের বিরোধী হেতুকেই হেত্বাভাস বকে উহা! 
ত্রিবিধ ;--অপ্রসিদ্ধ, অন ও সন্দিপ্ধ। প্রকৃত সাধে [াপ্তি 
যে হেতুতে প্রপিদ্ধ নহে, পক্ষবৃত্তিহ যে হেতুতে অবিদ ন,ষে 
হেতুর আশ্রয়পক্ষে পক্ষতাবচ্ছেদক 'নাই, এই তি। প্রকার 
হেডুকেই অপ্রসিদ্ধ হেতু বলে। সাধের অধিকরণে যে 
হেতুর অবস্থিতি নাই, তাহাকে অসৎ বল! যায়। এই অসৎ 
হেতুকে বিরুদ্ধ হেতুও বলা হয়। যে হেতু সাণ।সন্দেহনে 
উত্পাদন করে, তাহাকে সন্দি্ধ হেতু কহে। সন্দিগ্ষের আর 
একটি নাম ব্যভিচারী | -৫ 


মম্মাদৃবিষাণী তস্মান্শ্বঃ ॥ ১৬ 


এই গর্দত শঙ্গবিশিষ্ট, স্ৃতরাং এটি ঘোটক। প্রথমে 
হেতু স্থির করিয়া পরে অনুমান করিতে হয়। হেতু যদি 


বৈশেষিক-দরশলম্। ্ 


ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হয়, আর পক্ষে আছে] এই প্রকার ভ্রান্তিশৃন্য 
নিশ্চয় হয়, তবেই অনুমানও জরান্তিশূন্য হয়; তাহা না 
হইলেও যদি অনুমান ত্রান্তিশৃন্ত হয়, তবে বুঝিতে হইবে . 
যে, তাহা হেতুর গুণে হয় নাই, উহা! ভাগ্যগুণে হইগছে। . 
ঈশ্বর বল, আত্ম। বল, পরলোক বল, জন্মান্তর বল, এতত- 

সমন্তই অনুমানসাপেক্ষ। অনুমানে ভ্রম ঘটে কেন, যদি 

তাহা না জান! যায়, তাহ! হইলে অত্রান্ত অনুমানের উপাযাগী 
হেতু নির্ণীত হয় না। যে সমস্ত হেতুকে আশ্রয় ররিয়। অনু- 
মান করিলে আনুম[ন ভ্রান্ত হইতে পারে, তাহাকে হেত্বাভাস 
বলে। আর অন্রান্ত অনুমানের উপযুক্ত ব্যা্ডি পক্ষ-ধর্ম- 
তাসম্পন্ন হেতুকেই সদ্ধেতু বলা যাঁয়। এই সম্বন্ধে একটি 
দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেই সম্যক্‌ ইদয়ঙ্গম হইবে । মনে কর, 
তুমি আছ এবং তোমার সঙ্গে অন্য একটি লৌকও আছে। 
তুমি দেখিলে, দুরে একটি গর্দিত চরিতেছে। তাহার কান 
ছুটি দেখিয়। তোমার জ্ঞান হইল, উহা শৃঙ্গ। তোমার দঙ্গী 
লোক কিন্ত্ব বুঝিল যে, উহ1 গর্দভের কর্ণ। তোমার জঙ্গী 
সেই গর্দভের পুচ্ছও দর্শন করিয়াছে । তখন তোমরা ছুই জন 
পরস্পর বিরোধ আরন্ত করিলে; তুমি বলিতেছ শৃঙ্গ আর 
তোগার সমভিন্যাহ।রী বলিতেছে কর্ণ। তখন তোমরা এ 
গর্দভটিকে একটি পশু বলিয়াই জান, গর্দভনামধারী পণ্ড 
বলিয়৷ জান না। এটি কোন্‌ পণ্ড; ইহা নির্ণয়ের জন্য 
তোমরা উভয়েই ব্যগ্র হইলে। ইত্যবসরে একটি বিশেষজ্ঞ 


ক্র বশেধিক-দর্শনগ | 


বান্তি তোমাদের নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি কোন 
কথ। বলিলেন ন!, কেবল ' দেখিতে লাগিলেন, তোমরা কি 
প্রকার অনুমানে উপস্থিত হও । তুমি বলিলে, যখন শুঙ্গ 
আছে, তখন এ পশুটি খোটক। তোমার সঙ্গী হাস্য করিয়া 
বলিল, বা! ভুমি শিং দেখিতেছ কোথায়, উহা যে কর্ণ, 
বিশেষতঃ যে পশুর শিং থাকে, সেকি ঘোটক হয়? ঘোড়।র 
তশিংনাই। এ কথাতেও তুমি তোমার জিদ ছাড়িলে না। 
তখন উপস্থিত তৃতীয় বান্তি তোমাকে বলিলেন, 
“মহাশয়! আপনি বিবাদ কণিন্তেছেন কেন, আপনার সঙ্গী 
মাহা বলিতেছেন, এ কথাই ঠিক।” তখন তোমার পরাজয় 
হইবে । এখানে তোমার প্রযুক্ত হেতকে অপ্রসিদ্ধ হেতু ব! 
বিরুদ্ধ হেতু বলে। যে স্থলে শৃঙ্গ আছে, তথায় অস্বে 
বাপ্তি নাই। এক স্থানে শৃঙ্গ ও অশ্বন্ব থাকা অঙ্গ ব। 
থাহ তে সাধোর মংশয় হইয়াছিল, দে স্থলে অনুমানাথ তুমি 
উদ্ত হইয়াছিলে, সেই দুরবন্তী পশুতে শৃঙ্গ নাহ, কাজেই 
হেউুতে পক্ষতৃত্তিত্ব রহিল না; সতরাং শৃঙ্গ 'অপ্রসিদ্ধ' হেতু। 
এ স্থলে সাধা অশ্বত্ব, উহার অধিকরণ অশ্ব, তাহাতে শৃঙ্গের 
অবিদ্ভমানত] ; ; হৃতরাং “বিরুদ্ধ” হেতু হইল 1১, 


শস্মাদৃবিষাণী তস্মাদৃগৌরিতি চানৈকাস্তকম্ঠোদাহরণম্‌ ॥১৭ 


শৃঙ্গবিশিষ্ট ; স্বতরাং এটি গো, এই প্রকার স্থণই 
ব্যভিচারীর দৃষ্টান্ত । 


বৈশেষিক-দর্শনম্। | ৭১ 


সাধ্যের অধিকরণে থে হেতু বিদ্যমান এবং সাঁধ্যাভাবের 
অধিকরণেও যে হেতু বিদ্যমান, তাহাকে প্রধান ব্যভিচারী 
বলে; ইহাকেই সাধারণ বল! যায়। যে অধিকরণে সাধ্য ব| 
সাধ্যাভাব নিশ্চয় বিদ্যমান, তাহাতে যে হেতু থাকে না, তাহা: 
কেও ব্যভিচারী বলে। এইরূপ ব্যভিচারীকে অসাধারণ 
বলা যায় আর যে হেতু একেবারে জগদব্রহ্গ/ঙে সাধ্যসাধনার্থ 
_ অবলম্ঘিত হয়, সাধ্য যে স্থলে নাই, সে স্থলেও থাকে, সে 
অপরবিধ ব্যভিচারী, তাহাকে অন্পসংহারী কহে । ১৭ 


ল।দ্মান্দিযাপসিলি কর্মাদ্মতি”ত ছে তদন্যত ॥১৮ 
ইতি তৃতীয়াধ্যায়ে প্রাথমাহ্নিকম্‌। 


যে জ্ঞান আত্ম। হইতে আর ইন্ড্রিয়ের সঙ্গে বিষয়সম্ন্ধ 
হইতে জন্মে, তাহাকে আত্মার অস্তিত্বগাধক সদ্ধেতু বলে। 

আত্মার অস্তিত্ব যে অনুমানে সিদ্ধ হয়, দেই অনুমান- 
বিষয়ীভূত হেতুকে সদ্ধেতু বলে, উহা হেত্বাভাস নহে। 
আত্মার অস্তিত্বসিদ্ধ্র্থ জ্ঞানকে অবলম্বন ২পুর্ববক যে হেতু 
গৃহীত হয়, তাহাতে অসিদ্ধ্যাদি দোষ নাই ; এই জন্যই উহাকে 
সন্ধেতু বলে। ঈশ্বরাদি অনুনান সন্বস্কেও এই প্রকার সন্েতু 
নিশ্চয় করা কর্তব্য ।১৮ 


' তৃতীয়াধ্যায়ে প্রথমাহ্নিক সমাপ্ত । 





দ্বতীয়াহিকমূ। 


আর্েন্দযি।সিমিকষে জ্ঞানস্থ ভাবোহভাবশ্চ মনসো লিঙ্গম ॥১ 


আতা, ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সম্বন্ধ বিষ্ভমানেও যেজ্ছানের 
উত্পত্তি ও অনুতপত্তি তাহ! মনের অনুমাপক জানিবে । 

সাত! কাহাকে বলে? ধাহার দ্বারা মন পরিচালিত হয়, 
এখার নাম আত্মা। কোন্‌ হেতু আত্মার অস্তিত্বসাধক, 
তাহা বিৰৃত হইবে। তবে একটি কথা আছে। মনও ত দুষ্ট 
হয় না; যদ্দিমনের অস্তিত্ব ও স্বরূপ সিদ্ধন| হয়, তাহা 
হইলে আত্মার অস্তিত্সাধক হেতুও দিদ্ধ হয় না। ই 
জন্য জঞ্রে মনের অস্তিত্ব ও স্বরূপ বলা যাইতেছে।- কল 
বন্তুই জড়, কেবল আত্ম! জানবান। আত্মা ঢই প্রকার; 
_-জীবাত ও পরমাত্বা! অথবা জীব ও পরমেশ্বর + জীবাতা। 
নানাবিধ; কিন্ত ঈশ্বর এক। ঈশ্বরের জ্ঞান বিনম্বর নহে; 
কিন্তু জীবাত্মার জ্ঞান উতপত্তিবিনাশবিশিষ্ট। জীবাঘ্াও 
অনেক প্রকার7--প্রতাক্ষ, অনুমিতি ও স্মৃতি। ইহাদের 
মধ্যে প্রত্যক্ষই শ্রেষ্ঠ । যেবপ্ত যে বিষয়ের প্রত্যক্ষ হয়, 
ততসহ ইগ্জিয়ের সম্বন্ধ ঘটিলে জামাতে প্রত্যক্ষ হইয়া 
থাকে । সেই সময়ে আমি প্রত্যক্ষ করিতেছি, প্রত্ক্ষ- 
কর্তার এইকপ জ্ঞান ছয়। ইহা দ্বারা এই স্থির হইল যে, 
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প্রত্যক্ষে দুইটির প্রয়োজ৭;--এক বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের 
সম্বন্ধ, আর আত্ম।॥ পরম্থু এই ছুইটি হইলেও সকল সময়ে 
জ্ঞানের উৎপত্তি হয় না। যে সময়েতু'ম কোন প্রকার 
বিষয়চিন্তায় অথবা অতীষ্টদেবের ধ্যানে নিমগ্ন থ।ক, সে সময়ে 
তোমার সম্মুখবর্তী পদার্থও ভোমার প্রত্যক্ষদৃষ্ট হয় না। 
তুমি গাঢ় চিন্তায় ডুবিষা আছ, অথচ চক্ষু চাহিয়া রহিয়াছ, 

সেই চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সম্মুখে সংসার-রঙ্গমঞ্চের যবনিকা উক্ত 
রহিয়াছে, কিন্তু সে অভিনয় তোমার দৃষ্ট হইতেছে না, সংসা- 
রের কোন শব্দই তোমার শ্রবণপুটে প্রবিষ্ট হইতেছে না) 
অনেক সময় এইরূপ যে ঘটে, ইহার কারণ কি? ইহার কারণ 
কেবল অন্যমনস্কতা। এমন আর একটি পদার্থ প্রত্যক্ষের 
অগ্রে প্রয়োজন, যাহা না হইলে তখন তোমার প্রত্যক্ষ হইবে 
না। সেই বস্তুটি কি? ত্বাহা ঘনঃসন্সিকর্ষ বলিয়া জানিবে। 
অর্থাৎ ষে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে হইবে, সেই ইন্ির- 
য়ের সঙ্গে চিত্তের সংযোগ থাকা চাই । যে সময় ভুমি গাঢ়, 
চিন্তায় নিবিষ্ট, সে সময় তোমার মন গুঢম্থলে বিষ্তমান থাকে, 
মন বদি তথায় থাকিল, তবে আর চক্ষুরাদি ইন্ড্রিয়ের সঙ্গে 
তাহার সংযোগ হইবে ধি প্রকারে ? কাজেই প্রতঃক্ষ ঘটে 
না। এই জন্য মন শরীরব্যাপী বা বিভু বলিয়া কথিত হইতে 
পারে না। মনক্কে শরীরব্যাপী অথবা বিভু বলিলে সমস্ত 
ইন্দ্িয়ের সঙ্গেই তাহার সম্বন্ধ থাকে, গাছ। চিস্তার সময়েও 
তাহার কতা ঘটে না, কাজেই তত্ছার! প্রত্যক্ষের, আপদ্ধিও 

এ | 
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নিবারিত হয় না। শৃতরাংইহা দ্বারা বুঝা গেল যে, মন 
আছে ও তাহা সু্ন। প্রত্যক্ষের অন্য অন্বা যত কারণই 
থাকুক না কেন, ইন্দ্রয়ের সঙ্গে বদি এ সুনম মনের সংযোগ 
ন! ঘটে, তবে প্রত্যক্ষ হইতে পরে না। ১ 


তন্থ দ্রব্যত্বানত্যন্কে বায়ুনা ব্যাখ্যাতে ॥ ২ 


নায়ুপরমাণ দ্বারা মনের জবাত ও নিত্যন্থ ব্যাখ্যাত হয়। 
বারুপরমাণু নিত্য বন্ত ; কেন না, উহা গুণবান এবং দ্রৰো 
আশ্রিত অথবা! অসমবেত | কাজেই মনও তক্জপ নিতা বস্তু । 
মনের সহিত ইন্ত্রিয়ের সংযোগ যখন ক্ীকার করিতে হইয়াছে, 
তখনই স্থির হইয়াছে যে, মন গুণবন। আবার মনকে যখন 
সূক্ম বলিয়! স্বীকার করা হইয়াছে, তথন ডা ত্তি 
পন্মম বলাই সঙ্গত; তাহা না হইলে মনের উৎপ্তি 'নাশ 
স্বীকার্ধ্য হইয়া পড়ে অথচ অকারণ অঞ্রাণাণিক উৎপজি- 
বিনাশ স্বীকার কর! নিক্ষল। আপত্তি করিতে পার যে, 
আতিতে প্রমাণ পাওয়া বায় যে, মন উৎপন্ডি িশাশ-বিশিষ্ট | 
তাহার উত্তর এই যে, শ্রতিতে এরপ প্রমাণও দেখা ঘায় 
যে, মৃত্যুর পরেও মন থাকে। মনের সাহায্যেই আত্মা জন্মা- 
স্তর গ্রহণ করে। যদি দেহের উৎপস্থিনাশের সঙ্গে মনের 
উৎপত্তিনাশের সম্বন্ধ না থাকে, তাহা! হইলে মনের উৎপত্তি 
বলিতে দেহসম্বন্ধমাত্রই বোদ্ধব্য হয়। মনজীবের জন্মান্ত- 
রের সহায় হইলেও এবং নিত্য হইলেও, নরদেহ হউক, পণু- 
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দেহ হউক, কোন একটি দেহের সঙ্গে সম্বন্ধ হইলে তবে স্মুখ- 
দুঃখ-ভোগ হইয়া থাকে, অন্প্রকার জ্ঞানাদিও হয়, নচেঙ হয় 
না; কাজেই মনের ষে এই কাধ্যকরী অবস্থা, ইহ! দেহের 
সঙ্গে সম্বন্ধ না হইলে থটে না ।২ 


প্রবত্বাযৌগপপ্ভাজ জ্ঞানৌগপঞ্ঠচ্চে কম্‌ 1৩ 

যুগপৎ নানা প্রবত্তের অন্ুৎপন্তি ও যুগপৎ নানা জ্ঞানের 
তান্ুপঞ্ছিজগ্যই মন এক । 

এক একটি মন প্রত্যেক দেহে অবস্থিত। একেবারে 
অধিক মন এক দেহে থাকে না। এক দেহে অনেক মন 
থাকিলে এককালে অনেক বিষধের ' প্রধস্ধ জন্মে, এককালে 
আনেক জ্ঞানের উৎপত্তি হয়; কিন্তু তাহ! হয় না। ফল কথা, 
প্রত্যেক দেহে একটি মনের অধিক নাই 1৩ 


প্রণ।পাননিংএ.1. ষজীবনমনে।গতীন্দ্রিয়াম্তরবিকারাঃ 
শখদ্ু৫চছ্বা দ্বেযপ্রযত্াশ্চাতবনো লিঙ্গানি ॥ ৪ 


প্রাণ।পান বাঘুর ক্রিয়া, নিখেযোন্মেষ। জীবন ( ক্ষত- 
স্থানপূরাদি;চিভ্পরিচা লনা ), ইন্ড্রিয়বিক।র, সুখ, ছুঃখ,:দ্বেষ, 
প্রমদ্র--এই গলি আত্মার অনুমাপক। 

জ্ঞান ও সাঁক্ষাৎকারই যে কেবলমাত্র আত্মার অনুমাগক, 
তাহা নহে, প্রাপক্রিয়াদিকেও আত্মার অনুমাপক বলিয়! 
জানিবে  শ্বাসপ্র্াস--প্রাণবায়র কিয়া; মলসক্যাগাদি 


৮৬ বৈশেষিক-দশনস্‌। 


অপ|নবাধুর ক্রিয়া ; এই সকল ক্রিয়া যাহার প্রযত্বে সম্পন্ন 
হয়, তাহাকেই আত্মু। বলে। বক্রগতি--বায়ুর নৈসর্গিক 
ক্রিয়া; কিন্তু প্রাণবাধ় প্রভূটির ক্রিয়া উর্ধগতি ও 
অধে/গতি; বায়ুর এই যে নদর্গ।বপধ্যয়, প্রধত্ু বিনা ইহা 
সম্পাদিত হইতে পারে শা); সে প্রযত্ব প্রত্যক্ষ আমা- 
দিগের বোধগমা হয় না বটে, কিন্তু প্রযত্ আছে, ইহা 
নিশ্চিত; তাহা ন। হইলে নিসর্গবিপধ্যয় ঘটে না। 
সর্দবদ। দেখ! ঘা যে, বারু ঘে সময় স্বয়ং প্রবাহিত হয়, 
তকালে 'বক্রভাবেই প্রবাহ হইয়া থাকে; কিন্তু যখন 
ত।/লবৃন্তসঞ্াণন করা যায়, তখন বায়ু উদ্ধ বা অধোদিকেও 
গুবাহিত হয়; উহা যত্রস।পেক্ষ ; কাজেই প্রণক্রিয়াদিস্থলেও 
এই যে বায়ুর অনৈপগিক গতি, তাহাও বদ্রসাপেক্ষ ; মই 
বতুবিশি্ট পদার্থই আজ্মী। বন্ধ বহুবিধ; কোন 'কাঁন 
কর্খের কারণ সংযোগবিশেষই দূ হয় । ইহার উদাহরণ বুক্ষা- 
দির কম্পন অর্থাৎ বায়ুর সংযোগ ঘটিলেই বৃক্ষার্দির কম্পন 
হইয়া থাকে । আবার কোন কো? স্থানে দুষ্ট হয় যে, 
ংযোগ যদি ন। ঘটে 1কংবা সমান সংযোগ ঘটে,তাহ! হইলে 
কন্মের উৎপত্তি হয, কোন কোন সময় হয় না। ইহার 
একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে। মনে কর, তুমি অতি 
ধীরগতিতে বাটার দিকে যাইতেছ। হঠাৎ তোমার ল্মরণ 
হইল যে, খ্যাশবাক্পের চাবীটি বাহিরে ফেলিয়া আসিয়াছ। 
ফেমন এই কথ! মনে পড়িল, অমনি ত্বরিতগতিতে প্রধাবিত 
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হইলে। এই যে ত্রিতগনিরূপ কর্মী, ইহার কারণ 
প্রযত্ব। এই প্রকার নেত্রের উন্মেষনিমেষরূপ ষে কম, 
তাহাও প্রবত্বপাপেক্ষ; তাহর কারণ সংযোগবিশেষ নহে। 
ধাহার অস্তিত্বে ক্ষতস্থলের পুরণ হয়, তাহাকে আত্মা কহে। 
যখন কেন স্থান ক্ষত হয়, তখন কিয়€কালমধ্যে তাহা যে 
আবার পূর্ণ হইয়া উঠে, ইহা জীবিতের লক্ষণ । যাহাতে 
আত্মার সম্বন্ধ আছে, তাহাকে জীবিত বল! যায়। কাজেই 
ক্ষতপূ্ণাদিকেও আত্মার অস্তিত্বের অনুমাপক বলিতে 
হইবে । স্থেচ্ছানুসারে এক এক বিষয়ে যে মনকে অভি- 
নিবিষ্ট কর! যায়, সেই যে মনে|ভিনিবেশ, তাহাও আত্মার 
অস্তিত্বের অনুমাপক। ধাঁহার প্রেরণাঁতে মন বস্তবিশেষে 
অভিনিবিষ্ট হয়, তীাহাকেই আত্মা কহে। এখন ইন্দ্রিয়ের 
বিকার বলিতে কি বুঝিতে হইবে, দৃষ্টা্-প্রদর্শন দ্বার 
তাহা! নিবৃত হইতেছে ।-মনে কর, তুমি | পুর্ববে একদিন 
একটি আমড়াফল ভক্ষণ করিয়াছ। কিছু দিন পরে একদা 
আর একটি আমড়াফল তোমার হাতে আসিয়া উপস্থিত 
হইল; যেমন তৃমি উহা পাইলে, অমনি তোমার জিহবায় 
জল-নিঃদরণ হইল । লোঁভ বশতই জল-নিঃসরণ হইল 
সন্দেহ নাই। এই যে লোভ, ইহা সেই আমড়াফলের অম্রস- 
জ্ঞালমূলক | : এই অগ্নরসমূলক জ্ঞানকে অনুমানযূলক 
বলিতে হইবে; তাহা না হইলে তখন ত তোমার স্বাদ গ্রহণ 
হয় নাই যে, রসপ্রত্যক্ষ বলিতে পার। অনুমান করিতৈ 


৭৮ বৈশেধিক-দর্শনম্‌। 


হইলেই বা1খ্থিদনঙ প্রয়োজন | ঘিনি সুখ, ছুঃখ, ইচ্ছা, 
দ্বেষ ও প্রবত্ের আশ্রয়, তীহাকে আত্ম! বলিয়া জানিবে | ৪ 


তঞ্স দ্রবাত্বনিতাতে বানা ব্যাখ্যাতে ॥ ৫ 


বায়ু দ্বারাই আত্মার দ্রব্যত্ব ও নিত্যত্ব ব্যাখ্যাত হয়। 
আত্মাকে দ্রব্য বলি কেন ?_-জ্ভানাদি গুণ আছে বলিয়া । 
আত্মাকে শ্ত্যি বলি কেন ?--উহা! অনমবেত অর্থাৎ গগনবৎ 
নিরবয়ব বলিয়া । ৫ 


যক্তদত্ত ইতি সন্নিকষে এভাক্ষ। হানাদ্‌- 
দৃষ্টং লিঙ্গং ন বিদ্যতে | ৬ 


সন্নিকৰ ঘটিলে “ইনি যত? এই প্রত্যক্ষ না ভ৩- 
য়াতে আত্মার দৃষ্ট অনুমাপক নাই। 

অনুমাপক দ্বারা আত্মাকে বুঝিতে পারা যাঁয় না, শান্তর 
দ্বারাই তীহাকে বুঝিতে হয়। অনুমান ব্রিবিধ ,--পূর্বববত, 
শেষবত, সাগান্যাতোদৃষ্ট। (ন্যায়-শান্ত্রের মতে অনুমান 
দ্বিবিধ ;-পূর্বববৎ ও সামান্যতোদৃষ্ট। ন্যায়দর্শন বলেন, 
“শেষব। অনুমানমধ্যে গণ্য নহে, উহ সামান্যতোদৃষ্টের 
সহায়মাত্র )। এই তিন প্রকার অনুমানের মধ্যে 'পুর্ববব; 
অনুমান কাহাকে বলে, তাহা বিবৃত হইতেছে ।-যেখানে 
সাধ্য ও হেতুর ব্যাপ্তি প্রত্যক্ষীভূত, অতএব লাধ্যও প্রত্য- 
ক্ষোপযোগী, কেবল ইন্্রিয়-সম্নিকর্ষের অভাবে তৎকালে 


বৈশেষিক-দর্শনম্। ৯ 


প্রত্যক্ষ হয় না, তাহাকেই পপুর্বববণ্ত অনুমান বলে। 
ইহার দৃষ্টান্ত-_পর্ববতো বহ্িমাম্‌ ধুমাণু।, পাকশ|ল!দি 
স্থলে ধূম যে বহ্ছিব্যাপ্য, তাহা প্রত্যক্ষীভূত ) কিন্তু পর্ববতে 
বহ্ছি প্রত্যক্ষীভূত নহে । আত্মার অনুমান এ প্রকার নহে। 
কারণ, আত্ম! প্রত্যক্ষযোগ্য নহে, যজ্জদণ্ডশরীর নেত্রসমীপস্থ 
হইলেও, আত্মা! ষজ্ভদত্ত এ প্রকার প্রত্যক্ষ হয় না; 
স্থতরাং আত্মা প্রত্যক্ষযোগ্য নহে; কাজেই আত্মার সঙ্গে 
চক্ষুর নিমেষাদি দৃষ্টিহেতুরও ব্যাপ্ডিপ্রত্যক্ষ কদাচ সম্ভাবিত 
হয় না। ৬ 


সামন্তেতোদৃষ্টাচ্চাবিশেষঃ ॥ ৭ 
সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান আর শেষবত অন্রমান হইতে 


বিশেষ জ্ঞান জন্মে না। অর্থাৎ এই অন্ুনানদ্বয় দ্বার৷ আত্মার 
সিদ্ধি হয় না । ৭ 


তল্মাদাগমিকঃ ॥ ৮ 
অতএব কেবল শাস্ত্র দ্বারাই আত্মার সিদ্ধি হইয়! থাকে। 
তিন প্রকার অমুমানই যখন নিক্ষলপ্রায় হইল, তখন বুঝা 
গেল যে, আত্মা অনুমানসিদ্ধ নহে; কেবল শ্রতি-স্মৃতি 
দ্বারাই আত্মার সিদ্ধি হয়। ৮ | 
 অহমিতিশবস্য ব্যতিরেকান্াগমিকম্‌ ॥ ৯ 
“অহ্‌ং” এই শব্দের অস্থাত্র প্রয্নোগ হয় না, এই জন্যই 


৮৪ বৈশেষিক-রশনম্‌। 


আতর সিদ্ধি হয়; অতএব আত্মা শান্মারসিদ্ধ নহে। 
আধার সিদ্ধিনিষায় একমাত্র শাঙ্্রই প্রমাণ, ইহ! হইতে পাঁরে 
না। অহং শব্দ দ্বারাও আতা! প্রমাণিত হয়। ষে ভ্রব্যকে 
উদ্দেশ করিয়া লোকে অহং শব্দ প্রযুক্ত হয়, এবং 
“অহং স্থখী' এই প্রকাঁর ধাহার প্রত্যক্ষ হয়, তাহাকেই আত্ম! 
বলা যায়। অতএব মানসপ্রতাক্ষ আর শব্দপ্রয়োগ- 
জন্য অনুমান আত্মার অস্তিত্বসাধক, কেবলমাত্র শান্ত অস্তিত্ব 
সাধক হইতে পারে না। প্রথমে শান হইতে আত্মার বিষয় 
অবগত হইবে, তদনস্তর অনুমান দ্বারা শীন্রকথিত তবে 
দু করিতে হয়, অবশেষে নিয়ত ধ্যান করিবে, তাহা “হইলেই 
সেই ধ্যানপ্রভাবে আত্মার সাক্ষ।ৎকারল।ভ ঘটিবে। যখন 
এইরূপ সাক্ষাৎকারলাভ হয়, তখন দেহাদির £উপর আত্ত]- 
ভিমান দূর হইয়া যায়; তৎফলেই মোক্ষলাভ প্ট। 
এই কারণেই অনুমানপ্রধান ন্যায়-বৈশেধষিক শান্জকে মোক্ষ- 
শান্ট কহে। তবে অনুমানের দোষগুণ অবগত হইতে হয়; 
নচে কি প্রকারে অনুমান করিবে? আত্মসাক্ষাৎকারের 
কারণ তিনটি ;--নানারূপ বেদবচন হইতে আতুতত্বের 
উপদেশ-গ্রহণ, নানারূপ উপযোগী হেতু দ্বার! অনুমান এবং 
নিয়ত ধ্যান। : 


যদি দৃষটমন্বক্ষমহং দেবদত্তোইং য্ভদত্ত ইতি ॥১০ 


"আমি দেবদত্, আমি য্ৰদত্ত” এই শ্রকার প্রত্যক্ষ্কান 


বৈশেষিক-দর্শনস্‌। ৮১ 


হইলে আর অনুমাঁনের.আবশ্যকতা কি? বিবাদী আপ্ডি 
করিতে পারেন যে, আত্মা প্রত্যক্ষ হইলে অনুমানের কি 
প্রয়োজন ? ১০ 


দৃষ্টয়াত্মুনি লিঙ্গে এক এব দৃঢ়হবাৎ প্ত্যক্ষব, প্রত্যয় ॥ ১১ 


যদি আত্মা প্রত্যক্ষসিদ্ধ হইলেও অনুমানের কারণ- 
সমূহ বিদ্যমান থাকে, তবে সেই বিষয়েই দৃঢ়প্রত্যয় জন্মে ; 
স্বতবাং অনুমানের প্রয়োজনীয়ত। আছে । এক বিষয়ে যদি 
নানা প্রমাণ থাকে, তাহ! হইলে সে বিষয়ে দৃড়প্রত্যয় জন্মে; 
এই দৃঢ়প্রত্যয়ের জন্যই অনুমান আবশ্যক | ১৯ 


দেবদত্তো গচ্ছতি যজ্্দত্তো গচ্ছেতী হ্যপচা রা 
শরীরে প্রত্যয়ঃ ॥ ১২ 


দেবদত্ত যাইতেছে, যজ্হদত্ত যাইতেক্কে, এইকপ ষে 
দেহুবিষয়ক ব্যবহার, ইহাকে ওপচারিক কহে। 

দেহই-_আমি দেবদত্ত প্রভৃতি প্রাতাক্ষের বিষয়ীভূত, 
বস্ত, আত্মা! তোমার মতে যাহা আতা, তাহাকে আত! 
বলা যায় না। যদি আত্ম! হইত, তাহা হইলে দেবদত্ত 
গমন করিতেছে ইত্যাদি প্রত্যয় জন্মিত নাঁ। তোমার মত 
যাহা আত্মা, সে বস্তু গমনক্রিয়ারহিত। এই প্রকার 
আপত্তি হইলে তাহার উত্তর এই যে, দেবদন্ডের মরণাস্তে 
তাহার স্থৃতদেহ অঙ্কে লইয়া! তাহার জণনী ক্রন্দন করে-__ 


) ২ বেশেয়িক-দশনম্‌ | 


“ওরে দেধদপ্ত! তুই কোথায়?” এ রোদনের বিষয় 
দেবদত্তের দেহ নহে; দেহ ত জননীর অঙ্কেই আছে। 
অভএব এ স্থলে দেবদন্ত শব্দের অর্থে বুঝিতে হইবে, এ 
দেহের সঙ্গে বিজাতীয় সম্বন্ধযুক্ত আত্মা । “দ্েবদন্ত গমন 
করিতেছে” প্রন্ৃতি স্থলে দেহেই দেবদত্তশব্দ প্রযুক্ত, ইহা 
গৌণ অর্থ, মুখ্য অর্থ নহে । সুতরাং “আমি, প্রত্যয়ের বিষয়ই 
আত্ম। হইল। ১২ 


সান্দগ্ধস্ত পচরঃ ॥ ১৩ 


উপচা- ( গৌণস্ব ) কিন্তু সন্দিগ্ধ । “আমি গমন করিতেছি? 
এই প্রক।র এ্রতায় হয়। অতএব “আহ, অথব! আমি শাব্দের 
গৌণ অর্থ কি দেহ অথবা মুখা অর্থ দেহ ? এ সম্বন্ধে সন্দে, 
আছে । বিবাদীরা এইবূপ একটি আপত্তি করেন । ১৩ | 


'আহমিতি ওগাখ্বানি ভাশাৎ পরভ্রাভাবাদর্থাস্তর প্রত্যক্ষ ॥১৪ 


অহং এই প্রকার প্রত্যয় কেবলমাত্র নিজ আত্মাতে 
আচে, অন্বাত্র নাই। সুতরাং সেই প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয় 
দ্রবান্তর অর্থাৎ আতা । 

এই সুত্র দ্বারা ত্রয়োদশ সূত্রের আপত্তি খণ্ডন করা যাই- 
তেছে।-অহংজ্ভানের বিষয় দেহ নহে; দ্েেহাদি হইতে ভিন্ন 
নিরাকার আত্মাই অহংজ্জানের বিষয় 1'দেহ ষদি সেই প্রত্যয়ের 


ছা, 


বিষয় হইত, তাহা হইলে উক্ত প্রত্যয় বাছ্েন্দিয়জন্য হইত, 


বৈশেধিক-দর্শনম্‌। ৮৩ 


মানন হইতে পারিত না। মানুষে যখন নেত্র মুদিত করিয়াও 
'আহং-বোধ করে, তখন সে প্রত্যরকে মানস বলা বায়, ইহাতে 
কি সংশয় থাকিতে পারে ? যদি বল, দেহের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ- 
কেই অহংপদার্থের চাক্ষুষ নল! যায়। ইহার উত্তরে আমাদের 
বক্বা এই বে, দেহের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইলে রূপ- 
রসাদিবত তাহার স্ুখাদির€ টাক্ষুধ প্রত্যক্ষ ঘটিত। অধিকন্তু 
দেহে নেত্রা্দি ইত্দিনঘন 19 না হইলে, জিমি স্ুখী' 
এ প্রকার অনুভব অবশ্যই হইয়। থাকেঠ স্থৃতরাং অহং ও 
দেহ ভিন্ন । ১৪ 


দেবদত্তো 2চ্ছ হীকাগডানাদন্দিনানজ।নজরী, 
এভরোরহরও ॥ ১৫ 


দেবদত্ত যাই'তছে, এই ব্যবহার ঈপচারিক, আরোপিত; 
সুতরাং অহং এইরূপ প্রত্যক্ষ দেহবিষয়ক। 

আমি কৃশ, আমি স্থল, আমি গৌরবর্ণ, আগি কুষ্ণবর্ণ এই 
প্রকার নানারূপ যে ব্যবহার, দেখা যায়, ইহ।র £সর্ববত্রই য়ে 
লক্ষণ! ব৷ গৌণার্থত স্বীকার করিতে হইবে, তাহা নছে। 
অতএব সর্বত্রই যদি দেহকে আশ্রয় করিয়াহই অহং-জ্ঞান 
হয়, তাহা হইলে “আমি সুখী” প্রভৃতি স্থলেও দেহকে অহং 
বলি না কেন? যদ্দি গৌণ অর্থ স্বীকার করিতে হয়, তবে এই- 
খানেই স্বীকার কর। স্তবতরাং দে অহং-প্রত্যয়ের বিষয় 
আত্মা নহে। ১৫ 


চা 


৮? বৈশ্ষিক-দর্শনম্‌। 
সন্দিগস্তুপচারঃ ॥ ১৬ 


এই সুত্রে পুর্ববূত্রের আপত্তির খণ্ডন হইতেছে ।--এ 
যে আরোপ বূলিলে, উহা সাঁদদ্ধ। 'অহংকে কি প্রকারে 
বুঝিতে পারা যায়, তাহ! [বরুত করিলেই পূর্বেবাক্ত আপত্তি 
খণ্ডিত হইবে । “অহ অনুভব সকলেরই আছে; বধিরই 
হউক অন্গই ভষ্টক, কুষ্টাই হউক, সকলেই অনুভব করিয়া 
থাকে টক্ষত্মান বাংক্র যেন 'অহং পদার্থ অনুভব করে, 
অন্ধও তত্রপ অনুভব কারয়া থাকে । বাহাপদার্থের অনুভবে 
যেবূপ তারতমা দৃষ্ট হয়, অহংঅনুভবে তদ্রপ হয় না। ১৬ 


ন তু শরীরবিশেষাদ্বজদ শবিষুমিব্রয়ো- 
জ্ভানং বিষয়ঃ ॥ ১) 


যজ্জদত্ত ও বিষুমিত্র ছুই জনেরই বিভিন্ন দেহবিষয়ক 
গ্রস্থযক্ষজ্জান যে জ্ঞানবিষয়কও হয়, তাহা অসম্ভব | 

অহ পদার্থ জ্ঞানের আশ্রয় । অহং পদার্থ যদি দেহ হয়, 
তাহ! হইলে যজ্ঞাদন্ত যেমন মিঞুরবিত্রের দেহ প্রত্যক্ষ .করেন, 
এবং বিষুর মনও যেমন যেজ্দন্তের দেহ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন, 
তক্রপ একে অন্োর জ্ঞানাদি প্রতক্ষ করিতে পারিতেন। 
কারণ, যে বস্ত বাহাপ্রতাক্ষের বিষয়, সেই বস্তুর যে গুণ 
প্রচ্যক্ষযোগ্য, তাহাও বাশ্প্রত্যক্ষের বিষয় হইয়া থাকে । দেহ 
বাহপ্রত্যক্ষের ঘোগা; স্বতরাং তাহার গুণ রূপরসাদিও বাহা- 


বৈশেষি ক-দ শনম্‌ । | ৮৫ 


প্রত্যক্ষের বিষয় হইয়া থাকে । দ্রেহ৮ তহং' 
পদার্থ হইলে, জ্ঞান দেহের গুণ হইত, তাহা হইলে 
উহাও রূপরসাদিবশ অন্যের বাছোন্দ্রিয়ের গ্রাহা হইত । 
এই মাপন্ডি খপ্রনার্থ স্বীকার করিতে হয় যে, জবান 
দ্বেহের গুণ নহে; দেহাতিরিক্ত ধিনি আত্মা, জ্ঞান 
তাহারই গুণ। ১৭ 

অহমিতি মুখ্যযোগ্যাভ্যাং এব্দবণবাঠিবেকব্যভি- 

চারাদবিশেষসিজের্নাগমিকঃ ॥ ১৮ 

অহং ইত্যাকারক মুখ্যার্থঘটিত ব্যবহার ও অভ্রান্ত 
প্রত্যক্ষ এই ছুইটি দ্বারা ইতরবাধ-সহকৃত ব্যাপ্তি-সাহায্যে 
শব্দ দ্বারা যেরূপ আকাশের বিশেধরূপে সিদ্ধি হয়, 
সেইরূপ আত্মারও বিশেষরূপে সিদ্ধি হইয়া থাকে। 
অতএব আত্মা কেবলমাত্র শ্রুতুযক্ত বলিয়াই স্বীকার্ধ্য 
নহে। ১৮ 

শ্ুখদুঃখজ্ঞাননিষ্পন্তাবিশেষাটৈকাত্ম্যম্‌ ॥ ১৯ 

স্থখ, দুঃখ ও জ্ঞানের উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন পার্থক্য 
নাই; সুতরাং আত্মা এক। 

ম্যায় বৈশেষিকাদি দর্শনের মতে আত্মা! বু; কিন্তু 
বেদাস্তীর মতে আত্মা! এক। বেদাস্তীরা এই যুক্তি 
দেখাইয়া থাকেন যে, সমবায়িকারণত্ব আকাশে অভিন্ন 
বলিয়া! আঁকাঁশ যেরূপ এক, স্বৃখ-ছুঃখাদির উৎপাদকত্ধ 
, অভিন্ন বলিয়া! আত্মাও সেইরূপ এক । ১৯ 


_॥ 


৮৬ বৈশেষি ক-দর্শন্ম্‌। 


ব্যবস্থাতো নান। ॥ ২০ 

ব্যবস্থার জগ্য বহু আত্ম! স্দীকার্ধ্য। যদি আত্মাকে 
এক বলা যায়, তাহা হইলে জন্ম, মরণ, স্বর্গ, নরক, 
হৃখ, দুঃখ এ সকল ভোগের শিয়ম আর কোখায় থাকে ? 
এক আত্মাই এক দেহের আশ্রয়ে পাঁপানুষ্টান করে, 
অপর দেহের আশ্রয়ে পুণ্যাচরণ করে, এক দেহের নাশ 
হয়, অপর দেহের উৎপত্তি হয়; কিন্তু নর্নদপ্রামী 
সেই আত্মা তখন পবলো।কে স্বর্গভোগী কি নরকভোগী ? 
ইহ্ধামে সেকি জীবিত অথব! মৃত? ইহার কিছুরই 
ব্যবস্থা হয় না। যদি এ কথা বলযে, মন ভিন্ন ভিন্ন; 
সেই মনের সাহাযোই এই প্রকার ভেদ ঘটে। তাহা 
হইলেও সেই এক আত্মার নানা মনঃসংযোগ ভা, 
এরূপ হইলে যুগপহ ন্বর্গনরকাদিও ঘটে। বস্তুত: এহা 
হয় না। সুতরাং আত্মংর বনুত্ব শ্বীকাঁর করিতেই 


হইবে । ২০ 
* শাক্সামগ্যাচ্চ ॥ ২১ 


ইতি ত্তৃতীয়াধা|য়ে দ্বিতীয়াহিকম্‌।. 
শান্্-সামর্থ্য হেতুও আত্মার অনেকত্ব মানিতে হয়। 
বেদাস্তীর মতে আত্মা এক; এ সম্বন্ধে শ্রুতিও আছে, 
এ কথা তাহারা! বলেন। নৈশেষিকেরা বলেন, সে সকল 
শ্রুতির তাৎপর্য অন্যরূপ। ২১ 
তৃতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয়াহ্িক সমাপ্ত । 


আর পরকাল 


চক্তর্খোেল্যাস্সভ £ 


প্রথনাহ্িকম্‌। 
তত নতি 


সদকারণবন্িত্যম্‌ ॥ ১ 


সশপদার্থের গব্যে যাহার কারণ নাই, তাঁহাকে নিত্য 
বা সতপদার্থ বলে। সঙ বলিলে দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম বুঝায় । 
সঙ ছুই প্রকার ;-নিত্য গু অনিত্য। যে সৎপদার্থের 
উৎপাদক নাই, তাঁহাকে নিত্য বলে; তদ্যতীত আর 
সমস্ত অনিত্য। ১ 


তন্য কাধ্যং লিঙ্গম্‌ ॥ ২ 


কার্ধ্য বারা উহার অনুমান করিতে হয় অর্থাৎ নিত্য 
সপদার্থ দৃশ্য নহে ; কাধ্যই উহার অনুমাঁপক। ২ 


কারণভাবাগ কাষ্যভাবঃ ॥৩ 
কারণে যাহ বিদ্যমান থাকে, কার্যেও তাহা থাকিবে। 


অনিত্য ইতি বিশেষতঃ প্রানি যধভাবঃ ॥ ও 
নিভ্োর প্রতিষেধ লইয়াই অনিত্য। পরমাণু যখন 


৮৮ বৈশেষিক দশনমূ। 


অনিত্য, তখন তাহারও কারণ আছে। শুন্যতাকেই 
কারণ বলা কর্তৃব্য। শুন্যত! হইতেই জগং উৎপন্ন, ইহা 
স্বীকার্ধ্য। বৌদ্ধেরা যে এই মত প্রদর্শন করেন, তাহার 
খণ্ডন কর! যাইতেছে ।-নিত্যবস্ত না থাকিলে নিষেধ 
করা ঘটে না| যে.বন্ত্ব অপ্রদিদ্ধ, তাহার আবার নিষেধ 
কি? একথা যদি বল যে, শুন্যতাঁকেই নিত্য বলা যায়, 
উহ্থার নিষেধ পরমাণুতে আছে, তাহার উত্তর পরসূত্রে 


দ্রষ্টব্য । ৪ 
অধৰস্া ) 


ভ্রম। অর্থাৎ যাহা একেবারেই অস, তা ও 
নিত্য বলা ভ্রান্তি মাত্র। অসৎকে নিত্য সত্পদার্থ (লয় 
পরমাথুতে তাহার নিষেধ করা ভ্রমমাত্র। শুন্যতা হইতে 
যদি জগতের উৎপত্তি হইত, তবে উৎপন্ন বস্তুর বৈচিত্র্য 
খাঁকিত না এবং সর্বস্থল হইতেই সর্ববকাধ্য উৎপন্ন 


হইতে পারিত, এ দোষ থাকিত | ৫ 
মহুহানেন দন।নহ1হ রুপাঁচ্চোপলন্কিঃ ॥৬ 


যদি মহত পদার্থ অনেকাবয়ববিশিষ্ট দ্রব্যে গঠিত 
হয় আর তাহাতে রূপ থাকে, তবে তাহা প্রত্যক্ষ হইয়া 
থাকে। এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, 
কারণে যাহা! থাকে, কার্যে তাহা খাকিবেই। পরমাণু 


হি 


বৈশেধিক-দর্শনম্। , ৮৯. 


প্রত্যক্ষ হয় না, কিন্তু পরমাণুর কারধ্য বৃগৎ পৃথিবী প্রত্যক্ষ 


হয়। ইহার হেতু কি? অধিকন্তু যাহা অপ্রত্যক্ষ, যাহ! 


প্রত্যক্ষ নহে, তাঁহা অদৎ; সেই অপ্রত্যক্ষ পরমাণু-কারণ 
আর শুন্যতা-কারণ, ছুই-ই সমান কথা। এই ছুইটি 
আপত্তির উত্তর প্রদত্ত হইতেছে ।-_তৃতীয় সূত্রে বলা 
হইয়াছে যে, কারণের গুণ কার্যে বর্তে। পত্যক্ষ-গোঁচ" 


; ব্ত্ব একটি ধর্মমাত্র, উহা! গুণ নহে। কারণের ধর্ম 


সমস্ত কার্য্ে থাকিবে বলা যায় না, কেন না, তাহা 
হইলে কার্ধ্যকারণের ভেদ থাকে না। বস্তু থাকিলেই 
প্রত্যক্ষ হইবে, না থাকিলে হুইবে না, এরূপ হইলে 
অপ্রত্যক্ষ পরমীণু ও শুন্যতা! এক হইত, কিন্তু তাহ! নহে। 
বিবেচনা কর, অন্ধকার ঘরে বস্তু প্রত্যক্ষ হয় না, সে 
স্থলে কি বস্ত্র নাই বলিতে হইবে? ফল কথা, প্রত্য- 
ক্ষের সামান্য কারণ দুইটি--_মহত পরিমাণ ও রূপ । ৬ 

সত্যাপ দ্রব্যত্থে মহন্তে রূপসংস্থারাভাবাদ্বায়োরনু- 
পলব্ধিঃ ॥ ৭ | 

আনে কাবয়ববিশিঃট দ্রুব্যে প্রপ্তত হওয়াতে মহত পরি” 
মাণ থাকিলেও রূগসংস্কারের অভাব হেতু বায়ুর 
প্রত্যক্ষ ঘটে ন1। 

আপত্তি করিতে পার ষে, বায়ুতে স্পর্শসমবায় ও 

রূপসমবায় ছুই -আছে। কারণ, কোন সমবায় ভিন্ন 


নহে । রূপের সববায় যখন আছে, তখন স্বীকার করিতে 


৯৪ বৈশেষিক-দর্শনম্‌। 


হইবে যে, রূপও সমবায়সম্বন্ধে বিষ্তমান। তবে বায়ুর 
প্রতাক্ষ হয় নাকেন? ইহার উত্তর এই যে, রূপের 
এরূপ মন্বন্ধ থাকিলে প্রতাক্ষ ঘটে না; সমবায় সম্বন্ধে 
উহা রূপের সত্তা বলিয়া কথিত হইতে পারে না। 
ঈ্পস*স্কার থাক! আবশ্মুক। ৭ 


অনেকদ্রব্যসমবায়া রূপবিশেষাচ্চ রূপৌপলবিঃ ॥ ৮ | 


বহু দ্রব্যের সমবায় সম্বষ্ধে বৃততিত্ব ও উদ্ভৃতত 
রূপোপলব্ধির কারণ। . 

আপত্তিকারীর মত এই যে, মহ পরিমাণের অভাবে 
পরমাণুর প্রত্যক্ষ ঘটে না। ভাল, তাহাই যেন হুইল । 
এখন পরমাণুতে যখন রূপ আছে ্বীকার করিতেছ, 
তখন দেই রূপের প্রত্যক্ষ না হইবে কেন ? ষদ বল, 
আশ্রয়ের প্রতাক্ষের অভাবে গুণের প্রত্যক্ষ ঘটে না। 
এ কথা বল্সিলে চলিবে না, কারণ, বায়ুর প্রত্যক্ষ না 
হইলেও বায়ুম্পর্শের প্রত্যক্ষ স্বাকার করিতেছ। আরও 
ষ্টন্ত দেখ, লবণাক্ত জলে লবণের প্রত্যক্ষ হয় 
না, কিন্তু এ জলে' লবণরস প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। 
অতএন আত্রয় প্রত্যক্ষ না হইলেও গুণের প্রতক্ষ 
হয়। কিন্তু এ স্থলে না হওয়ার কারণ বলা 
যাইডেছে।--রূপের আশ্রয় মহত পরিমাণবিশিষট হইলে 
এবং রূপ উদ্ভুত হইলেই রূপের প্রত্যক্ষ হইয়। থাকে 


বৈশেষিক দর্শনম্। ১ 


তেন রসগন্ধস্পশেষু জ্ঞানং ব্যাখ্যাতম্‌ ॥ ৯ 
উহা দ্বারাই রস, গন্ধ ও স্পর্শের জ্ঞান ব্যাখ্যাত 
হইল। যদি আপত্তি কর যে, ভাল, পরমাণুর রূপের 
প্রত্যক্ষ হয় না, তাহা না হউক, কিন্তু রসাদির প্রত্যক্ষ 
হয়না কেন? এই আপত্তির উত্তরে বলা যাইতেছে 
যে, রূপপ্রত্যক্ষের নিয়মানুসাঁরে রসাদিপ্রত্যক্ষও বুঝিতে 
হইবে । ৯ | | 


তম্তা'্ভাবাদব্যতভিঢারঃ ॥ ১০ 


তাহার অভাবেই ব্যভিচার নাই । 

এখন প্রশ্ন: এই যে, দ্রব্যের গুরুত্ব প্রত্যক্ষ 
কি না? প্রতাক্ষ হইলে কোন্‌ ইন্দ্রিয় দ্বারা হয়! 
যদি ন! হয়, তাহারই বাকারণ কি? ইহার উত্তর এই 
যে, গুরুত্বের প্রত্যক্ষ হইতে পারে, না। কারণ, 
প্রত্যক্ষযোগ্য রূপরসাদিতে যে বিশেষ বিশেষ ধর্ম 
বা একটি সামান্য. ধর্শা আছে,' গুরুত্বে তাহা নাই; 
সুতরাং তাহা! প্রত্যক্ষ হয় না11১০ 


'খ্যাঃ পরিমাণানি পৃথক্ত্বং সংযোগবিভাগৌ 
পরত্বাপরত্বে কর্ম চ স্বপিসানাসমবাঁয!হ চাক্ষুষাণি ॥ ১১ 


যদি সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, 


নং বৈশেষিক-র্শনম্‌। 


দ্রব্যে সমবারসনন্ধে বিচ্ভমান থাকে, তবেই চাক্ষুষ 
প্রত্যক্ষ হয়। যদি বল, পরমাণুর সংখ্যাদির গ্রত্যন্ষ 
হয় না কেন 1 তাহার উত্তর এই যে, উদভৃতরূপ ও উদ্‌ভূত 
স্পর্শ যাহার বিদ্বামান আর যাহাতে মহস্বপরিমাণ আছে, 
তাঁহার সংখ্যাদির চাক্ষ্ষ ও ত্বাচ প্রত্যক্ষ হয়। ১১ 


আপপিনচ|গুখণি ॥ ১২ 


যাহাদের রূপের অভাব, তাহাদের সংখ্যাদি চাক্ষুষ 
প্রত্যক্ষের যোগ্য নহে। ১২. 
'গতেন গুণত্বে ভাবে চ সর্বেন্দিয়ং জ্ঞানং ব্যাখ্যাতম্‌ ॥১৩ 


ইতি চত্ুর্থাধায়ে প্রথমাহ্নিকম। 


ইহর দ্বারা বল। হইল যে, গুণন্ব ও অত্তার সর্ব্ব- 
ন্দি়জনিভ প্রত্যক্ষ হইঘ]| থাকে। রূপ রস, গন্ধ, স্পর্শ 
ও শব্দ ইহাদের এক একটি নেত্রাদি এক এক ইন্দিয়ের 
গ্রাহ্থ; জ্ঞান ও সুখ প্রভৃতি মনের গ্রাহা; সংখ্যাদি 
চাক্ষুষ ও তা প্রত্যক্ষের ব্ষয়। ১৩ 
চতুর্থ অধ্যায়ে প্রথম আহ্িক সঙাপ্ত। 


দবিতীয়াহ্নিকম্‌। 


টির রকি 


তৎ পুনঃ পৃথিব্যাদিকাধীত্ব্যং ত্রিবিধং শরীরেকয়- 
বিষয়সংজ্বকম্‌ ॥ ১ | 


সদ্বস্তর মধ্যে পগমাণুর অনুমাপক যে অনিত্য পৃথি- 
ব্যাদি দ্রব্য, তাহ! ত্রিবিধ ;--শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়। 

ক্ষিতি,অপ, তেজঃ, মরু এই বন্ত-চতুষ্টয় দাংারণছঃ 
নিত্য ও অনিত্য ছুই ভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে পরমাণু 
নিত্য আর তদ্ব্যতীত সঙ্গম হইতে স্বৃহড যাৰ অনিত্য | 
এই যে অনিত্য ক্ষিতি, অপ তেজ 'ও মরুৎ, ইচ্ছার! তিন 
ভাগে বিভক্ত ;--শরীর, ইন্দ্রিয়, বিষয় (ভোগবন্তু )। 
যে ইন্দ্রিয় যে ভূত, হইতে সপ্তাত, সেই ইন্দ্রিয় সেই 
ভূতের বিশেষ গুণ প্রতাক্ষ করে। ১ 


তাক্ষাপ্রতাক্ষাণাং সংযোগস্ঠাপ্রত্যক্ষত্বাত পঞ্চাতাকং 
ন বিদ্ধতে ॥ ২ 


প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ বস্তুর পরম্পর সংযোগবশতঃ 
অপ্রত্যক্ষ হয়, এই জন্য:পঞ্চাত্বুক বস্তু নাঁই। 

বেদন্তীরা জগৎকে ত্রিবুৎকৃত: ব৷ পঞ্চীকৃত বলিয়া 
থাকেন। তাহাদের মতখণুনার্থ বা যাইতেছে যে, 


৯৪ বৈশেষিক-দর্শনম্‌। 


রূপ একটি প্রত্যক্ষ বস্তু তরুগুল্াদি আর অপব 
অপ্রত্যক্ষ বস্তু কালাদি, এই ছুইয়ের সংযোগ প্রত্যক্ষ 
হয় না, সেইরূপ প্রত্যক্ষভৃত ক্ষিতাদি আর অপ্রত্যক্ষ 
আকাশ ইহাদের মিআণে জাত দ্রব্যও প্রত্যন্গের 
অযোগ্য হইয়া পড়ে । অধিকন্তু দুই বা তদধিক বিজা- 
তীয় পদার্থের মিশ্রণে জাত স্থুলদ্রব্যেরও রূপাদি গুণ 
থাকা অসস্তব | ২ 


ওণাস্তর।এ1দুর্ভাবাচ্চ শ ত্র্যাত্বকম্‌ ॥ ৩ 


শুণসরের হাড1দুান বশ্তঃ স্ুলদ্রব্যাদি ্রিভৃতা- 
তআবকও হইতে পারে না। | 

অবধবগুণ হইতে অবযুবিগুণ উত্পন্ন হয়। কিন্তু যি 
বিজাতীয় অণয়বদ্য় হয়, ভাহা হইলে তাহাদের ও৭ 
হইতে কোন গুণ উৎপন্ন হইতে 'পাঁরে না; কাজেই 
স্থদ্রব্য ত্রিবৃত্বুত ঝ| ত্রিডূতাত্বাক বলিয়া কথিত হয় 
না। ৩ 

অণুসংঘোগন্থ প্রতিষিদ্ধঃ ॥ ৪ 


অণুসংযোগণ্ড নিষিদ্ধ হইতে পারে না। জন্য বস্তুর 
উৎ্পত্তিসন্বন্ধে যে প্রকার সংযোগের আবশ্যক এবং 
যে প্রকার সংযোগের নাঁশে জন্যবস্ত বিনাশ পাও, 
উপাদানাতিবিক্ ভূতত্রয়ের অপু-দ্রব্যের তদ্রপ সংযোগ 


বৈশিযি ক-দর্শনম্‌। ৯৫ 


দেহে শ্বীক।র করি না; কিন্তু যে প্রকার সংযোগনাশাদি 
ঘটিলে কার্ধ্য ধ্বংস হয় না, যেরূপ সংযোগ উৎপত্তির 
সহায়ভূত, তাহা শ্বীকার করি। ৪ 


তত্র শরীরং দ্বিবিধং নানিজমাখানিজপদ ॥ ৫ 


তন্মধ্যে শরীর ছুই প্রকার ;-যোনিজ ও অযোনিজ । 

জনক-জননী হইতে যে দেহের উতপত্তি হয়, তাঁহাকে 
যোনিজ বলে আর তদ্ব্যতীত সমস্তই অযোনিজ বলিয়। 
কথিত । পার্থিব শরীরের মধ্যে ফোনিজ শরীর-_জরা- 
যুজ ও অণ্জ। অযোনিজ শরীর--উদ্তিজ্জ ও স্বেদজ। 
জলাদি শরীরকেও অযোনিজ বলে; পুণ্যফলেই বরুণ- 
লোকাদিনে শরীর. ধারণ হইয়া থাকে; পুণ্যফলে বায়ু. 
লোকে "বায়বীয় শরীর-ধারণ হইয়া থাকে; পাপফলেও 
অযোনিজ বায়বীয় দেহধারণ হয়। প্রণ্ফলে আদিত্য- 
লোকে টতৈজসতেজ ধারণ করা যায় । ৫ | 


অনিয়হদিগংদেশপূর্ব্বকত্বাৎ ॥ ৬ 


অযোনিজ দেহোৎপত্তির হেতু এই যে, অনিয়ত 
দিগ্দেশস্থ পরমাণু সকল কারণ হয় বলিয়াই উহা 
ঘটে । 

জগৎসংসারে অনবরত অনৎখা পনমাণুরাশি বিঘুর্ণিত 
হইতেছে । দেবদেহলাভের উপযুজ্ক পুণ্য অথবা 


৯৬ বৈশিষিক-দর্শনম্‌ | 


প।পের প্রভাবে দেই সমস্ত পরমাণু ক্রমে একত্র 
হইয়। অযোনিজ শরীরের উত্গন্তি করে । মনের সঙ্গে 
সংযুক্ত আত্মার সেই শরীরেই বিশেষ সম্বন্ধ থাকে । ৬ 


ধন্মুবিশেষাচ্চ ॥৭ 


ধন্মাবিশেষ বশতই পরমাণুর কার্য হয়! 
যে পরম।ণুবাশি ব্রহ্গাণ্ডের চারিদিকে বিক্ষিপ্ত আছে, 
তাহাদের স্পন্দন যদি ধর্ম্মবিশি্ট আত্মার সহিত সংযুক্ত 
হয়, তাহা হইলে দেবদেহরূপ অযোনিজ শরীরের 
উৎপত্তি ঘটে আর প।পসম্পন্ন আত্মার সহিত মিলিত 
হইলে নারকীয় দ্বেহের উৎপত্তি হয়। ৭ 


সমখ্যাভাবাচ্চ ॥ ৮ 


গুসিদ্ধ ও নামনিরুক্তি দ্বারা অযোঁনজ শরীরের 
অস্তিত্ব শ্থির করিতে হয় । ৮ 


সংজ্ঞায় আদিত্বাৎ ॥ ৯ 


সংজ্ঞার আদিত্ব বশতঃ অযোনিজ শরীর বাধিত 
হয় না। জনক-জননীর উত্পত্তির পূর্ব্বে যখন ব্রক্ষ! 
এই সংজ্ঞ। (নাম) হইয়াছে, তখন সে সংজ্ঞার প্রতি- 
পাগ্য ব্রক্মশরীরও অযোনিজ। ৯ 


বৈশিষিক-দর্শনসূ | । 
সম্ভ্যযোনিজাত ॥ ১০ 
সুতরাং অযোনিজ শরীর আছে । ১০ 


বেদলিঙ্গাচ্চ ॥ ১১ 


ইতি চতুর্থাধ্যায়ে দ্বিতীয়ান্কিকম্‌। 


বেদানুমান দ্বারাও উহা! সিদ্ধ হইয়া থাকে। বেদ 
ছুই অংশে বিভক্ত ;--মন্ত্র ও ব্রাক্ণ । এই দুই অংশেই 
অযোনিজ শরীরের উল্লেখ আছে। সেই বেদকথিত 
অনুমানেও অযোনিজ শরীর আছে বলিয়। স্থির করা 
যায়। বেদে লিখিত আছে-ষে, প্রজাপতি বহুসংখ্য প্রজা 


সৃষ্টির পর তপশ্চরণ করিয়! মুখ হইতে ব্রাঙ্মণ, বাহু হইতে 
ক্ষক্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য ও চরণ হইতে শুদ্র উৎপাদন 


করিলেন, এই কথাতেই বুঝা যাইতেছে যে, প্রথমজাত 
ব্রাহ্মণেরা অযোনিজ ; তাহাদের শরীর যোনিজ নহে। যাহা 
হউক, দেহকে দ্বেহ বলিয়াই জানিবে; উহা জানা 
হইতে পারে না । ১১ | 


চতুর্থা্যয়ে দ্বিতীয়াহ্নিক সমাপ্ত । 





সঞি5তাহঞ্্যান্সও ! 
১ কি 


প্রথমাহ্তিকমূ। 


পি 


আত্মসংষেোগপ্রযত্বাভ্যাং হস্তে কর্ম ॥ ১ 


হস্তে যে কর্ম হয়, তাহা আত্মার সংযোগ এ 
প্রশতু হইতেই ভইয়া থাকে । | 

স্পন্দনকেই কর্ম বলে। আত্মার প্রযত্ব ও এ 
আত্মার সংমোগবশেই দেহ বা অবয়বচেক্টারপ ক 
(স্পন্দন ) হইয়া থাকে । যত্রসম্পনন আত্মার সঙ্গে দেহের 
যে সংযোগ, তাঁহাকে অসমবায়িকারণ বলে; দেহবা 
অবয়ব চেষ্টার সমবায়িকারণ: আত্মার যে যত্বু, তাহাকে 
নিমিন্তকারখ কহে । বিবেচনা কর, শয়নকালে তুমি 
হাতটি নাড়িতে ইচ্ছা করিলে; এই ইচ্ছাই যত্রু। 
তর্দনম্তর হস্তে চেষ্টা হইল, সেই চেফীই জানিবে হাত 
নাড়া। এখন বিবেচনা করিয়া দেখ, হাত নাড়িতে 
তোমার যত্ব না হইলে কদাচ হাতটি নড়িত না; আবার 
যত্ব হইলেও যদি তোমার আত্মার সঙ্গে পরকীয় হাতের 
যায় তোমার নিজের হাতের সম্বন্ধ না থাকিত, তবে 


বৈশেধিক-দর্শনম্। ৯৯ 


হাত নাড়া ঘটিত না। এই হেতু হস্তচালনরূপ হস্ত- 
কর্মের হাতই সমবায়িকারণ ; ইহা ছাড়! যত্ব সহকারে 
আত্মসংযোগ ও প্রযতুকেও কারণ বলিতে হইবে । ১ 


তথা হস্তসংযোগাচ্চ মুষলে কর্ম ॥ ২ 


চেষ্টাসম্পন্ন হাঁন্জের সংযোগেই মুষলে কর্ম্ম হয়। 

শাস্ত্রে বাহত আছে.যে, ত্রাহ্মণে উদুখলে ধান্য লইয়! 
মুষল দ্বারা আকড়াইয়া তাহা হইতে তণুল বাহির করি- 
বেন; সেই তুল দ্বারাই বজ্ঞাঁদি ধর্মকর্ম সমাধ। করিতে 
হয়। সেই ধান্যকগুন দৃষ্টান্তত্বরূপ দেখাইয়া খধি- 
প্রবর কণাদ বুঝাইয়া দ্রিতেছেন ।--এ যে দেখিতেছ, এক 
ব্যক্তি হাত মুলে দৃঢ়সংলগ্ন করিয়া ধান্যকণডন করি- 
তেছে, উহার প্রধত্বে হাতখানি উৎক্ষিপ্ত হইতেছে, সেই 
উত্ক্ষেপরূপ চেষ্টা-সম্পন্ন হাতের দৃঢ়-সংযোগে মুষলও 
উৎক্ষিপ্ত হইতেছে; এই মুষলে যে উতক্ষেপরূপ কর্ম 
দৃউ হইতেছে, উহাও এ উৎক্ষিপ্ত হস্ত-সংঘোগ হেতু, এ 
হস্তসংযোগই মুষলকর্ন্টের অসমবায়িকারণ জানিবে, 
উহাকে আত্মসংযোগ বলা যায় না। এ কর্মের নিমিত্ত- 
কারণ--প্রযত্ব। এ উৎক্ষেপণ ও অবক্ষেপণে আর 
একটি নিমিন্তকারণ আছে, তাহা গুরুদ্ব। যদি মুষলে 
গুরুভার না থাকিত, তাহা হইলে অবক্ষেপকালে আরও 
অধিকতর প্রযত্বের আবশ্যক হইত। স্থতরাং চেষ্টা ভিন্ন 


১০ বৈশেষিক-দর্শনম্‌। 


কন্মে যতুসম্পন্ন আত্মসংযোগ ও প্রত এই কারণছ্বয় থাকা 
সম্তব নহে | ২ 


অভিঘাতজে মুষল।দৌ কর্ম্মণি ব্যতিরেকা- 
দ্কারণং হস্তসংযোগঃ ॥ ৩ 
অভিঘাতজনিত মুষলাদি কর্ম্নে ব্যভিচার হয়; এই 
হেতু করসংযোগ ত্প্রতি কারণ হইতে পারে না। 
অভিঘাতসময়ে হস্তসংযোগ যদি না থাকে, তথাপি তথ" 
পরক্ষণে উৎপতনক্রিয়া হয়; অতএব ইহাকে কারণ 
বলা যায় না। অব্যবহিত পুর্ববক্ষণে যদ্রি কারণ না থাকে, 
তবে কাঁধ্য হয় না। ৩ 


ভগাভাসযাগে। হম্তকম্মণি ॥ ৪ 


_মুষলের সঙ্গে উৎপতিত হাতের কর্মে আত্মসংষে": 
কারণ হইতে পারে না। ৃ ্ 

বিবেচনা কর, উদুখলে অভিঘাত প্রাপ্ত হইয়া মুষল 
ঠিক্রাইয়া উঠিল, তশমহ অভিঘাতকারীর ক্লাস্ত হাতও 
মুধলের লে ঈষ্‌ত উতক্ষিপ্ত হইল; এই যে হাতের 


উও্ক্ষেপকণ্,। উজার হেতু আস্মসংযোগ হইতে 
লশারেলা।& 


অভিঘাচশ্মাখলাস'যোগাদ্ধত্তে কণ্ম ॥ ৫ 


উদুখলে যে অভিঘাতস্বরূপ যুষলসংঘোগ, উহাকে 
হস্তকর্মের প্রযোজক জানিবে। যেমন উদুখলে মুষল 


বৈশেধষিক-দর্শনম্‌। ১৪১ 


পতিত হইল, অমনি উৎ্পতনকন্্ম ঘটিল। সেই কর্ম 
হইতে মুষলের যে বেগ জন্মিল, তাহাকেই হস্ত-উৎপত- 
 নের প্রযোজক জানিবে । ৫ 


আত্মকন্ম্ম হস্তসংযোগাচ্চ ॥ ৬ 


দেহ কিংব! অঙ্গে অর্থাৎ হাতে যে কর্মের উৎপত্তি 
হয়, হস্তমুষলসংযোগকেও তাহার কারণ বলিতে হইবে। 
অভিঘ।তপ্রাপ্ড মুষল যখন উৎপতিত হয়, তখন উৎ্পত্তন- 
বেগবিশিষ$ মুষলের সঙ্গে ঘে হাতের সংযোগ, তাহাই 
মুষললগ্ন হস্ত-উশ্পতনের কারণ। প্রযত্ব জন্যই এ 
উত্পতন হয় | ৬ 


সংযেগালাবে গুরুত্বাৎ পতনম্‌ ॥ ৭ 


সংযোগের যদি অভাব হয় অর্থাৎ পতনের যদি গ্রাতি- 
বন্ধক না থাকে, তাহা হইলেই গুরুত্ব বশতঃ পতন হয়। 
ইহার দৃষ্টীস্ত এই যে, পাখী আকাশে উড়িতেছে, কিন্তু 
পড়িয়া যাইতেছে না। ইহার কারণ এই যে, উড়িতে 
প্রত্ব আছে, পতনের পক্ষে সেই প্রষত্পই প্রতি- 
বন্ধক। যাঁদ সে হঠাৎ যুচ্ছিত হয় বা কোন রোগে তাহার 
মৃত্যু ঘটে, তাহা হইলে আর তাহার সে প্রযত্ব থাকে না, 
মাঁটাতে ঃপড়িয়া যাঁয়। ফল কথা, গুরুত্বই পনের 
অসমবারিকীরণ | ৭ 


১৯২ বৈশেধষিক-দর্শনম্। 
নে।দননি,শম। ভাপাঝে।দ্ব" ন তি্যগগমনম্‌ ॥ ৮ 


উদ্ধগতি বা! তির্ধ্যগগতি যে হয় না, নোদনবিশেষের 
অভাবই তাহার কারণ। 

বুক্ষের এক একটি ফল যত ভারী, এক একটি লৌহ- 
ময় বাণ তাহার অপেক্ষা গুরুতার। কিন্তু বাণকে কুটিল 
ব! উদ্ঘ'ষে ভাবেই নিক্ষেপ কর! যায়, সেই ভাবেই সে 
গমন করে। পরন্থ বুক্ষচুত ফল কদাঁচ বক্র বাঁ উদ্ধে 
গমন করে না। গুরুভারযুক্ত দ্রব্যের ষে এরূপ বক্র- 
গমনাদি হয়, নোদনা বিশেষই উহার কারণ। নোদনের 
অভাব হেতু ফলের এরূপ গতি হয় না। ৮ 


প্রযত্ববিশেষান্নোদনবিশেষঃ ॥ , 


প্রবত্ববিশেষ হইতে শোদনবিশেষ ঘটে। নোদন- 
বিশেষ শব্দে এই সুত্রে চেষ্টাবিশেষ বুঝিতে হইবে। 
অপরাপর সুত্রে চেষ্টাসম্পন্ন অঙ্গের সঙ্গে নিক্ষেপণীয় পদার্থের 
সংযোগবিশেষ বোদ্ধব্য। এই সূত্রের তাশুপর্ধয এই যে, 
প্রযত্নবিশ্যে সংযোগবিশেষের প্রযোজক হয় | ৯ 


নোদনবিশেষাদ্ুদসনবিশেষঃ ॥ ১০ 


নোদনপিশধ হইতেই দুরে নিক্ষেপ হইয়া থাকে । 
যে বা দুরে নিক্ষিণ্ত হইতেছে, নোদন[বিশেষহ তাহার 


বৈশেষিক-দর্শনম্‌। ১০৩ 


সেই স্পন্দনের প্রতি কারণ। মনে কর, একটা মৃত" 
পিগুকে দূরে নিক্ষেপ করিতে হইবে। হাতে 
পিগুটি লইয়া, হস্ত খজুভাবে লম্বা করিয়া পশ্চাদ্ভাগে 
লইয়া গিয়া নিক্ষেপ করিতে হয় । এই যে উদ্যমবিশিষ্ট 


হস্তের সংনোগবিশেধ, ইহাকেই নোদনবিশেষ বলে | ১০ 
হস্ত কশ্মণা দারককন্্ম ৰাখ্যাতম্‌ ॥ ১১ 


হস্তকণ্ম ছারাই বালকের কন্খ ব্যাখ্যাত হইল। 
মুষলোৎপতন বশতঃ মুষলসংলগ্ন হাতের উৎপতন যেরূপ 
কোন ব্যক্তিবিশেষের ইফ্টানিষ্ট উদ্দেশে হয় না, বাল- 
কের করচরণাদিসঞ্চালনও তদ্রপ । ১১ 


তথা দগ্ধস্ত বিস্ফোটনে ॥ ১২ 


দহামান পদার্থের বিস্ফোটনকাঁলীন কনম্মণ সেইরপ। 
কোন দ্রব্য বহ্িদগ্ধ হইয়া বিদীর্ণ হইবার সময় ফাটিয়া 
যায়, তাহাঁকেই বিস্ফোটন বলে। বিস্ফোটনের অগ্রে 
দহামান পদার্থের যে ক্রিয়া হয়, তাহা বহ্নিসংযোগজনিত। 
সেই ক্রিয়া মুষলোৎপতিত হাতের ম্যায় প্রযত্ুনিরপেক্ষ; 
পাপপুণ্য উদ্দেশে উহা'র অনুষ্ঠান হয় না। ১২ 


যত্বাভাবে প্রত্প্তস্ত চলনম্‌ ॥ ১৩. 


বিনা যত্েও নিন্দিত বাক্তির কন্দ্ম হইয়া থাকে। 
মিদ্রাকালে অজ্ঞানবস্কায় লোকের শরীয়ে ষে আক্ষেপ- 


১০৪ বৈশেধষিক-দর্শনম্‌। 


সঞ্চালনাদি হয়, বায়ুসংযোগই তাহার হেতৃ ; উহা যত্ব- 
সাপেক্ষ নহে। ১ | 


তৃথে কর্ম বায়ুদংযোগাৎ ॥ ১৪ 


বুক্ষা দিতে যে কর্ম হয়, বায়ুসংযৌগই তাহার কাঁরণ। 
বায়ুর সংযোগ বশতই বৃক্ষের শাখ। প্রশাথ।দিবও স্পন্দন 
হইয়! থাকে। ১৪ 


মণিগমবং সুচ্য ভিসর্পণদৃষকারণকম্‌ ॥ ১৫ 


মণির অভিমুখে লৌহাদির গ্রমনের 'আর সূচীর 
তন্করাভিমুখে অভিগমনের কারণ অদৃষ্ট। 

অয়ন্াস্ত মণির অভিমুখে যে লৌহ ধাবিত »$) 
অদৃষ্ট ও আত্মসংযোগই এ ধাবন অথবা লৌহের ভক্ত 
স্পন্দনবিশেষের কারণ। মন্ত্রপৃত সুচী প্রয়োগ করিলে 
তাহা খাইয়া দূরবর্তী তন্করের দেহে সংবিদ্ধ হয়। তম্থ- 
রের পাপে কিংবা যাহার অর্থ অপহৃত হইয়াছে, তাহার 
পুণ্যেই সুচীর এ গতি হয় । ১৫ 


ইযাঁবযুগ্রপণ সংযৌগবিশেষাঃ কর্ষদানযত্বে 
হেতুঃ ॥ ১৬ 


বাঁণে যে বিবিধ কর্্মসত্তা থাকে, সংযোগবিশেষের 
অযৌগপদ্যই উহার জ্ঞাপক। বাণ নিক্ষিপ্ত হইলে উহা 


বৈশেষিক দর্শনম্‌ ১০৫ 


প্রস্থান করিল। গমনকালে বাণ কত স্থল্‌ অতিক্রম 
করিল, সেই বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সংযোগ বিভিন্নকর্ম্ম- 
জনিত। এক কর্ম যদি নানা সংযোগের কারণ হয়, 
তবে সমস্ত সংযোগ এক সময় ঘটিতে পারে; তাহা! যখন 
হয় না, তখন সেই বাণের কণ্মাও বিবিধ; এক নহে। 
কর্্মও বিবিধ ও সংযোগও বিবিধ; এই প্রকার হইলে 
এক একটি কর্ম এক একটি সংযোগের কারণ। ১৬ 


নোদানাদাদ্যমিষাঃ কন্দমন ততকর্মকারিতাচ্চ 
সংস্কারাদুক্দরং তখোতুরঞ্চ, ॥ ১৯৭ 


নোদনাখ্য সংযোগ হইতে বাঁণের প্রথম কর্মের 
উৎপত্তি হয়। এ প্রথমকর্্মজনিত বেগাখ্য সংস্কারে 
পরবর্তী কর্ম্নের উৎপত্তি হইয়া থাকে । উত্তরোত্তর এই 
প্রকারই হয়। মনে কর, খুব বেগের সহিত একটি খর 
নিক্ষেপ করিলে; ইহাতে অনেক কর্মের উৎপত্তি 
হয়) উহার মধ্যে বাণের প্রথম কন্দমা নোদন হইতে 
সপ্তীত। তদনস্তর বেগাখ্য সংস্কার সঞ্জাত হইয়া পর 
পর ধারাবাহিক কশ্মের উৎপাদন করে । যাবৎ তাহার 
বেগ থাকে, তাবৎ এই প্রকারই চলে । ১৭ 


্কারাভাবে গুরুত্বাৎ গতনম, ॥ ১৮ 
ইতি পঞ্চমাধ্যায়ে প্রথমাহিদকম, ॥ 
বেগের যখন নিবৃত্তি হয়, তখন গুরুত থাকে বলিয়াই 


১৪৬ বৈশোঁষক দর্শনমূ। 


ভাহার পতন ঘটে। মনে কর, বাঁণ নিক্ষিপ্ত হইল । 
যতক্ষণ উহার বেগ থাকিবে, ততক্ষণ পড়িবে না এই 
বেগ-লামক সংস্কার বিন হইলেই বাণ ভূ ; হয়। 
কারণ, বাণে গুরুত্ব বিদামান। গুরুতবই গঞ্ঠানর কারণ। 
ইহার মধ্যে একটু কথা আছে। রত বিদ্যমানেও যদি 
কোন গ্রতিবন্ধাক থাকে, তবে গতন হয় না। প্রতিবন্ধক 
যুদি না থাকে, তবে পতন ঘটিবে। ১৮ 


গ%মাধায়ে প্রথম আহ্িক সমাপ্ত। 


চারবার উজানে শিতাফাচা 


দিীয়হিকদ.. ? 


নোদনাতিঘাতাৎ সং যুক্তসংযোগাচ্চ 
পৃথিব্যাং কর্ম ১. 


পৃথিবীতে কর্ম হইবার কারণ, তিন ১নোদ 
অভিঘাত ও সংযুক্তসংযোগ । | 

পার্থিব বস্তূমাত্রকেই পৃথিবী শব্দে অভিহিত করা যায়। 
মৃৎপিণু হইতে তরুলতাদি সমস্ত পদার্থে যে স্পন্দন হয়, 
ভাহার কারণ তিনটি /-নোদন, অভিঘাত ও সংযুক্ত- 
যোগ। চাঁলনাকে নোদনসংযোগ বলে অর্থাৎ যে 
সংযোগে শব্দ উ্থিত হয় না, অথচ নড়িতে চড়িতে দেখা 
যায়, তাহারই নাম নোদনদংযোগ। যাহাতে সংঘর্ষ হইয়া 
শব্দ উথ্বিত হয়, তাুশ সংযোগকে অভিঘাত-সংযোগ 
খলে। এক দ্রব্যের সহিত অন্যজ্রবোর সংযো! 


সম, তাহাকে সংযুক্ত-সংযোগ বলা ঘায়। 
মন্দ বায়ুর 


গে যে স্পন্দন 
মনে কর মু 
যোগে মাধবীলত। নৃত্য করিতেছে; ইহাই 
নোদন-স্ংযোগের ক্রিয়া । বুষ্ষ হইতে একটি বিহ্ৃফল 
পতিত হইল; সেই পানে শব্দলহু যে ভৃতলসংযোগ 
ঘটিল, ইহার নাম অভিঘাত-সংযোগ। ঘোটকের ক্রিয়। 


02 বৈশেষিক- দর্শনম্‌। 


হই যে রখের স্পন্দন, ইহা কেই সংযুক্ত-সংযোগ 
বলা যায়। টি 


 জালকটকানিত ২. 


টি  া যি বিশেষসম্পক্ত অথবা বিশেষ: : হয়, 
্ তাহা হইলেই অনৃষ্টজন্য হইয়। থাকে। 
| ৃ রা  নোদনাদিজনিত পৃথিবীর কন্ম ব্ক্তিবিশেষে ন্টা- 
_ নিষউকারণ হইলে, অনৃষটকেও তাহার একটি হেতু “ত 

হয়। ব্যক্তিবিশেষের মঙ্গলামজল হেতু পৃথিবী 'ন 
হইলে এবং উহা! নোদনাদিজন্য না হইলে আ. গ্ 
বলিতে হইবে। অ-্দৃষ্ট প্রত্যক্ষ নোদনাদি হইতে তৃমি- 
কম্পের উৎপত্তি হয়। ভূমিকম্পকে বিশেষরূপ পৃথিবী 
স্পন্দন বলা যায়। ২ 

| অপাং সংযাগাভাবে গুরুত্বাৎ পতনম্‌ ॥ ও 


স্প 


সংনোগাভাব বশতঃ গুরুত্বনিবন্ধন জলপতন হইয়া 
থাকে। জল গুরুত্ববিশিষ্ট, উহা মেঘের ব! বায়ুর অথবা 
. তেজের দঙ্গে দৃ় সংযুক্ত থাকে, এই জন্যই পতিত হয় 
না) উত্তাপের প্রভাবে সেই সংযোগ যখন শিথিল হয়, 
তখনই বৃষ্টিরূপে জলপতন হইয়াখাকে | .গুরুত্বই নিঙ্স- 
পতনের হেতৃ। যদ্দি বিধারক সংযোগের অভাব ঘটে, 
তাহা হুইহেই জল নীচে পড়ে। গুরুত্ব বিষ্যমানেও 


বৈশেষিক-দর্শনম্‌ । ১০৯ 


ংধোগবিশেম পতনের বাধ! জন্মায়। বৃক্ষস্থ ফল ইহার 
দৃষ্টান্ত। শাখার সহিত ফলের সংযোগ যতক্ষণ থাকে, 
ততক্ষণ ফল বৃক্ষচ্যুত হয় না, উহাতে গুরুত্ব আছে, তথাপি 
এঁ সংযোগবশে পড়িয়! যায় না । সংযোগ যখন বিনাশ 
পায়, তখনই ভূপতিত হয়। এ প্রকার উচ্চস্থিত সলিল- 
সমষ্টি এরূপ সংযোগে মিলিত আছে যে, এ সংযোগ যাঁবশু 
থাকে, জল তাঁবু নীচে পতিত হয় না। সংযোগ দুর 
হইলেই পতিত হইয়া থাকে । এ স্থলে চ্গিজ্ঞাস্য হইতে 
পারে যে, কোন্‌ দ্রব্যের সহিত জলসমষ্টির সংযোগ 
থাকাতে উহা পতিত হয় না? কেহ কেহ বলেন, মেঘের 
সঙ্গে ২যোৌগ।৩ | 


ভ্রবত্বাৎ স্যন্দনম, ॥ ৪ 


ভ্রবন্থ হেতু স্যন্দন হইয়া থাকে । গড়াইয়া যাগয়াকেই 
স্যন্দন বলে! দ্রবত্বঃহেতৃই বিন্দু বিন্দুবূপে পতিত জল 
পরস্পর সংযোগ হেতু মিলিত হওয়াতে স্যন্দন ঘটে। ৪ 


নাড্যে। বায়ুসংযোগাদারোহণম, ॥ ৫ 


 আদ্দিত্যের রশ্মিজাল পবন-সংযোগে সেই জলকে 
উদ্ধ দেশে আরোহণ করায় । 
বায়ুসংযোগও জলের উদ্ধগতির প্রতি একটি কারণ । 


সূর্যারশ্মি জলকে উদ্দে আকর্ষণ করে। জলকে উর্ছে 
১৬ | | 


১১৪ বৈশেধি ক-দর্শনম্‌ | 


আকর্ষণ করিয়। লইবার উপযুক্ত করিবার আবশ্যক হইলে 
যে অবস্থায় জলকে লইয়! যাইতে হয়, সূর্ধ্যরশ্মি জলকে 
সেই অবস্থা প্রদান করে, সঙ্গে সঙ্গে বায়ুসংযেগ তাহার 
সহায় হয়। সূর্য্যোত্তাপে জল বাষ্পরূপে পরিণত হয় এবং 
বায়র সাঁহাষ্যে তাহ! উদ্ধদেশে উঠিয়া থাকে । ৫ 


নোদলাপীড়নাৎ সংযুক্সংযোগাচ্চ ॥ ৬ 


নোদন,আপীড়ন ও স'যুক্র-সংযোগ এই কয়টি জলের 
উদ্ধারোহনে কারণ । 

সূর্যাতেজের নিঃশব্দ সংষোগকে নোদন বলে; প্রবল- 
ভাবে আক্রমণ করার নাম আপীড়ন আর সংযুক্তের সঙ্গে 
সংযোগ ঘটিলেই তাহাকে সংযুক্ত-সংযোগ বলে। এই 
তিনটিই জল বাষ্প হইবার কাঁরণ। সচরাচর জ.ল 


ূর্ধ্যকিরণ পতিত হইলে যে বাম্প জন্মে, নোদ্বনই তাহার 
কারণ। বহ্ছির উত্তাপে জল যখন টিতে থাকে, তখন 


সেই তেজঃসংযোগকে আপীড়ন বলে; এই আপীড়নের 
ফলেও জল বাস্পরূপে পরিণত হয়। মৃত্তিকায় জ্বল 
ফেলিলে যে শুক্ষ হইয়া যায়, তাহ হইতেও বাষ্প জন্মে; 
ইহ! সংযুক্ত-সংযোগের ফল । ৬ - 


বুক্ষাভিসর্পণমিত্যদৃষ্টকারিতম, ॥ ৭ 


বৃক্ষদেহে যে জলের অভিগমন, তাহা অদুষ্টের কার্য্য। 


বৈশেষিক-দশনম্‌ ১১১ 


বৃক্ষমূল ভিন্ন অন্য স্থলে সলিলসেচন করিলে যে 
পরিমাণ জল বাস্প।কার ধারণ করে, তরুমুলে জলসেচনে 
সে পরিমাণ বাষ্প হয় না। কারণ, বুক্ষমূল দ্বারা জল 
তরুর সর্ববদেহে প্রবেশ করে, তাহাতেই বৃক্ষ পরিপুষ্ট 
হয়। বুক্ষের এই জল আকষণ অথবা বৃক্ষদেহে জলের 
যে প্রবেশ, ইহা বৃক্ষের জীবনযোনি যত্তেরই কর্ম । ৭ 


অপাং সংঘাতো। বিলয়নঞ তেজঃসংযোগাহ ॥ ৮ 


' জলের সংঘাত ও বিলয়ন রেজঃসংযোগমুলক | 
সংঘাত অর্থে জমাট বাঁধিয়! ধাওয়া আর বিল্য়ন অর্থে 
দ্রবীভাব। জন্ল যে জমাট বাঁধে, আবার তাহ! দ্রবীভাঁব 
প্রাপ্ত হয়, তেজই উহার কারণ। ভেক্তঃসংযোগের ইতর- 
বিশেষ বিদ্ধমান আছে। একরূপ তেজের সংযোগ 
হইলে জল জমাট বাঁধে অর্থাৎ বরফে পরিণত হয়, আর 
একরূপ তেজের সংযোগে ভ্রবীভাব প্রাপ্ত হয়। যেজল 
বাম্পরূপে উদ্ধভাগে উত্িত হয়, তাহা তেজের সংযোগে 
পরস্পর একত্র হইয়া জমাট বাধে । আবার পুনরায় 
যখন অধিকতর 'ভাপবিশিষ্ট তেজের যোগ হয়, তখন 
দ্রবীভাব প্রাপ্ত হয়। যখন তাহা দ্রব £হয় তখন তাহার 
বধারক সংযোগ বিনাশ পাগ্র; তঙ্চকালে গুরুত্ব হেতু 
স্রিরূপে ভূপতিত হয় ।৮ 


তিনি বৈশেষিকদরশনম্‌। 
তত নিশ্মস্িখুলি জিম, | ৯ 

এ যে তেজ.স“মোণ বলা হুইল, উহার অনুমাপক 
হইতেছে ব্জনির্থোষ। 

সংঘাত ও দ্রবত্থের হেতু যে তাপসংযোগ, তাহাকেই 
ভেজঃসংযোগ বলে। ষে প্রকার তাপ পাইলে জল 
জমাট বাধে আর যে প্রকার তাপ পাইলে বাম্পাবস্থা 
হইতে দ্রবত্ব প্রাপ্ত হয়, সেই বিভিন্নরূপ তাপবিশিষ্ট শীত 
ও উঞ্চ দ্রবাদ্বয় পরস্পর মিলিত হইয়া নিকটবর্তী মেঘে 
বা বায়ুতে যে তড়িতের উতপদন করে, তাহা উত্ত 
শীতোষ্ পদার্ঘদ্বয়ের সঙ্গে মিলিত হইবার পথে জলাদি 
দ্বার বাঁধা প্রাপ্ত হয়, তাহাতেই বজ্রশব্দ হইয়। থাকে। 
কাজেই বুঝিতে পারা যায় যে, বজ্শব্দ বিভিন্ন গ্রক' 
তাপসংমোগের অন্ুমাপক ৯ 


বৈদিকঞ্চ ॥ ১০ 


টবদিক কারণও বিদ্যমান আছে। বেদে উক্ত আছে 
যে, জল তেজকে অভ্যন্তরে ধারণ করিয়াছিল! স্বতরাং 
জল যে তাপগর্ভ, তাহার প্রমীণ পাওয়া গেল । ১০ 


অপাং সংযোগাদবিভাগাচ্চ স্তনয়িত্বোঃ ॥ ১১ 


জমাট জল বা দ্রবীভূত জলের সঙ্গে যে মেঘের 
সংযোগবিভাগ, তাহাই বজজশব্দের কারণ । অল্প - 


বৈশেধিক-দর্শনম্‌। ১১৩ 


বিশিষউ ও অধিক তাপবিশিষ্ট মেঘোদক যদি পরস্পর 
মিলিত হয়, তাহা হইালে তড়িতের উত্পত্তি হয়, নিকটবর্তী 
মেঘেও তড়িৎ জন্মে। তখন এ দুইটি তড়িৎ একত্র 
সম্মিলিভ হইতে উদ্যত হয়; সেই সময় যদি মধ্যে 
মেঘাস্তর উপস্থিত হয়, তাহ! হইলে গিলোনোম্মুখ দুইটি 
তড়িৎ এ মেঘভেদ করিতে যায়, তাহাতেই শব্ধ উৎপন্ন 
হয়, এ শব্দকে ব্জশব্দ কহে 1১১ 
পৃগিবীকম্মণ| তেজ$কম্্ম বায়ুকর্ধ্ম চ 
ব্যাখ্যাতম্‌ ॥ ১২ 
তেজঃকন্ম ও বায়ুকম্্ পৃথিবীকর্্ম দ্বারা ব্যাখ্যাত 
হইল। প্রধল ঝটিকা ও দিগ্‌দাহ এ ছুটিকেও অদৃষ্টমূলক 
বলিতে হইবে। যদি সাক্ষাৎকারণ অন্য কিছু না থাকে, 
তাহ! হইলেও দিগ্‌দাহাদির অমঙ্গলফল যখন শান্ত কথিত 
আছে, তখন উহা যে অদৃষ্টজাত, এ কথা অস্বীকার ফরা 
যায় না । ১২ 
অগ্নেরডদ্ধী শেন! বাযান্দিা কূপ বনমণ নাৎ 
মনসম্চাদ্যং কর্মাদৃষ্টকারিতম, ॥ ৯৬. 
বহর উদ্ধভুলন, অনিলের তির্ধ্যগগ্তি, পরমাণু ও 
মনের প্রাথমিক কণ্ম--এ সমস্তই অদৃষমূলক। ১৩ 


হস্তকর্মমণা মনসঃ কর্্া ব্যাখ্যাতম ॥ ৯৪ 
হস্তকণ্ম দ্বারা মনের কন্ধা ব্যাখ্যাত হইল । হকের 


১১৪ বৈশেধিক-শনম্‌। 


স্পন্দনের ন্যায় মনেরও স্পন্দন হয় অর্থাশড প্রত ও 
প্রযত্ুসম্পন্ন আত্মসংযোগ হইলে যেরূপ হাতের স্পন্দন 
হয়, এরূপ আত্মসংযোগ হুইলে মনেরও সেইরূপ স্পন্দন 
হইয়া থাকে । এই হেতুই যত্রসহকারে মনকে বাঞ্চিত 
বিষয়ে নিষুক্ত করা হয়। এই স্পন্দন প্রযতুসম্পন্ন 
সন্দেছ নাই, এ প্রাত্ুও আবার মনংস্পন্দনপাপেক্ষ । 
কারণ, যদি স্পন্দন না হয়, তাহা হইলে মনঃসংযোগ 
অসম্ভব; আত্মমন£সংযোগ ভিন্ন প্রফতুও ঘটে না; এই 
হেতু প্রযত্বের কারণ অংন্মমনঃসং,দ1 অদৃষ্টমূলক | ৯৪ 


আতক্দিয়মনোহ্থসন্নি কর্ষাৎ হৃখছুঃখে ॥ ১৫ 


বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিরদংযোগ আর আত্মার সঙ্গে 
মনঃসংযোগ এই ছুইটি স্থখদুঃখের কারণ। ১৫ 


তদারস্তে আত্মস্থে মনসি শরীরম্য 
তুঃখাঁভাবঃ স যোগঃ ॥ ১৬ 


মন্‌ যখন আত্মনিষ্ঠ হয়, তখন আর মনের স্পম্দম 
ঘটেনা; তৎকালে দ্রেহাবচ্ছিন্ন আত্মার দুঃখ-নিবৃন্তি- 
হেতু যোগ সম্পন্ন হয়। ইন্দ্রিয-সংযোগ-বিরহিত আত্- 
নিষ্ঠ মনের যে শ্থিরাবস্থা, তাহাকেই যোগ বলে। যোগ 
দ্বারাই মনুষ্যের দুঃখের শাস্তি হয়। ১৬ 


বৈশেষিক-দর্শনম্‌। ১১৫ 


অপসর্পণমুপসর্পনমশিতগীতসংযোগাঃ 
কার্ষান্তরসংমোগা্চে তাদৃষ্টকারিতানি ॥ ১৭ 
অপসর্পণ, উপসর্পণ, পন, ভোজন, কার্ধ্যান্তরে 
স্পন্দন এ সমস্তই অদৃষ্টমূলক । মরণসময়ে প্রাণ ও 
মনের যে শরীরন্তা।গ পুর্ববক উদ্গমন, তাহাকে অপসর্পণ 
বলে। দেহাস্তর উৎপন্ন হইলে তাহাতে যে প্রাণ ও 
মনের প্রবেশ, তাহার নাম উপসর্পণ। পাঁন অর্থে 
গর্ভস্থাবস্থায় পান বোদ্ধব্য । কার্ধাম্মরের স্পন্দন অর্থাঞ্জ 
গর্ভস্থদেহের স্পন্দন । এই সমন্তই অদৃষ্টের কার্য । ১৭ 
তদভাবে সংযোগাভাবোহপ্রাদুর্ভাবকশ্চ 
মোক্ষঃ॥ ১৮ 
অদৃষ্টের অভাবে দেহসংযোগের অভাব ঘটে আর 
ভবিষ্যতেও যে পুনরুণ্পন্তি ঘটে না, তাহাকেই মোক্ষ 
বলে। যখন যোগপ্রভাবে আত্ম-সাক্ষারকার হয়, তখন 
আর রাগদ্ধেষ থাকে না; সুতরাং তগকালে আর ধর্ম্মা- 
ধন্ন হয় না) যদি ধর্মাধন্ম না থাকিল, তবে পুনর্জজন্মও 
হয় না। এইরূপ অবস্থা ঘটিলেই জীবশ্মুক্ত বলা যায়। 
সেই জন্মের দেহ ধ্বংস হইলেই তাহাকে নির্ববাণমুক্তি 
কহে । ১৮ | | | 
ভ্রব্যগুণকর্ম্মনিষ্পত্ভিবৈধর্দ্যাদভাবস্তমঠ ॥ ১৯ 
্রব্য, গুপ ও কর্ট্দের উত্পত্তিগত বিরোধ বশতঃ য়ে 


১১৬ বৈশেষিক-দর্শনমূ | 


তম, তাহাকেই অভাব-পদীর্থ কহে । তম: শব্দে অন্ধকার 
বুঝায়। অন্ধকারকে যদি ভাব পদার্থ-বল! যায়, তাহা 
হইলে তাহাকে অনিত্য বলিভে হয়। কারণ, তাহার 
উতপন্তি-বিন।শ সমস্তই প্রতিবাদ।র অনুভবাসিদ্ধ। যদি 
অন্ধকারকে অনিত্য পদার্থের মধ্যে গণনা করা যায়, 
তাহ। হইলে, হয় উহাকে দ্রব্য, নতুবা কম্ম কিংবা গুণ 
বলিতে হয়। কিন্তু দ্রব্যাদি যে প্রকারে উৎপন্ন হয়, 
তন্ধকার সে প্রকারে উত্পন্ন হয় না। অবয়বক্রমে দ্রব্য 
উৎপন্ন হয়, কিন্তু মামিনী.14 ঘরে এককালে সমস্ত 
আলোক নির্বাণ করিলে ঘর ততক্ষণা অন্ধকারে আবৃত 
হইয়া পড়ে । অন্ধক!র উৎপত্তির অগ্রে কোন অবয়বের 
অপেক্ষা করিবার আবশ্যক হয় নাঁ। কাজেই অন্ধকা, 
দ্রব্য হইতে ভিন্ন। অন্ধকারকে গুণ বা কর্মাও বলা যায় 
না। কেন না, উহার গতি ও রূপপ্রত্যয় আছে. ১৯ 


তেজসো দ্রব্যাস্তরেণাবরণাচ্চ ॥ ২০ 


তেজের আবরণ হইতে জ্রব্যান্তর দ্বারা অন্ধকার হইয়া 
থাকে । আলোকের আবরণ আছে বলিয়াই অন্ধকারকে 
শামনগগীল বোধ হয়। গমনশীল আলোকের কাছে 
অন্ধকার থাকে না; আলোক অপসারিত হুইলেই অঙ্ক" 
কার হয়, এই জন্যই অন্ধকারকে গমনশীল বোঁধ 
হয়। ২৩ | 


বৈশেষিক-দর্শনম্‌। ১১৭ 


দিকৃকাল।বাক।শখ ক্রিয়াবদ্‌বৈধন্্যা- 
নিক্ফিয়াণি ॥ ২১ 


ক্রিয়াবিশিষ্ট বঞ্জুর বৈধন্্নাবশতঃ দিক, কাল, আকাশ 
ও আত্মা এই সমস্ত নিক্ষিয় হয়। আপেক্ষিক ক্ষুদ্র পরি- 
মাণের অভাবকে ক্রিয়াবিশিষ্ট দ্রব্যের বৈধন্ম্য কহে। 
অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র পরিমাণবিশিল্ট যাহা, তাহাঁকেই ক্রিয়া- 
বান জানিবে। ২১ 


এতেন কম্মাণি গুণাশ্চ ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ২২ 
ইহা ছারা কন্ম ও গুণও ব্যাখ্যাত হইল। গুণ 
দ্রব্যের ধন্ম, উহ কর্ম্মের ধর্ম নহে; স্থতরাং গুণ গুণ- 
কন্মে থাকে না। গুণ ও কর্ম্দ যখন পরিমাণরহিত, 


তখন উহাতে অমুর্থব আছে; কাজেই ক্রিয়াও থাকিতে 
পারেনা । কারণ, ক্রিয়। মূর্তত্বের অনুসরণ করে। ২২ 


_ নিক্ষিয়াণাৎ সমবায়: কন্দমভ্যে। নিষিদ্ধঃ ॥ ২৩ 


'নিঞ্ষিয় পদার্থের জন্বন্ধ সমবায়, উহ! কর্শজন্ক 
নহে। ২৩ 
কাঁরণস্তুসমবাঁধিনে। গুণাঁঃ ॥ ২৪ 


শুণ-সমৃহ কারণ, উহাকে সমবায়িক্কারণ বলা যায় 
না। যে আশ্রয়ে কর্ম্মের উৎপত্তি হয়, তাহাকে কন্মের 


১১৮ বৈশেষিক 'দর্শনম্‌। 


সমবায়িকারণ বলে। গুণ কন্মের আএয় নহে, কর্মের 
সমবায়িকারণও নহে। তবে গুণ কন্মের অসমবায়ি- 
কারণ ও নিমিত্ত কারণ হয় বটে, কিন্তু যাহা অসমবায়ি 
কারণ ও নিমিন্তক(রণ, তাহ। সমবেত বস্ত্র আশ্রয় হইতে 
পারে না। এই জন্য কণ্মও কর্মের আশ্রয় নহে। ২৪ 


গুণৈর্দিগ্বা।খ্যত। ॥ ২. 


গুণ দ্বারা দিক্‌ ব্াখাত হইল। এ দিকে লতা 
কাপিতেছে, এই প্রত্যয় দ্বার! দিক যে লতাকম্পনের 
আশ্রয়স্থল, তাহার প্রমাণ পাওয়। যাইতেছে! শুঙরাং 
দিক্কে মিক্ষিয় বলিবার কারণ কি? যাহা কম্পনাদির 
আশ্রয়, তাহাই ত ত্রিয়।নিশিম্ট। এই আপত্তির উত্ততে 
বল। যাইতেছে ।--এ দ্রিকে চমত্কার সুগন্ধ, এইরূপ 
গ্ুতায় থাকিলেও গ্ুগন্ধ পুষ্পাদিরই গুণ, দিকের গুণ 
নহে, ইহা যেমন নিশ্চিত, এ দিকে লতা কীপিতেছে, 
এইরূপ প্রতায় থাকিলেও উক্ত কম্পন দ্রিকের নহে, উহা 
লতারই কর্ম, ইহাও নিশ্চিত। তবে যে আশ্রয়রূপে 
প্রত্যয় ঘটে, তাহ! দৈহিক জন্বন্ধঘটিত। ২৫ 


করণেন কালঃ ॥ ২৬ 
ইতি পঞ্চমাধ্যায়ে দ্বিতীয়ান্তিকম্‌ ॥ 


করণ দ্বারা কাল ব্যাখাত হইল। এই সময়ে মলয়- 


বৈশিধিক-র্শনম। ১১৯ 


বায়ু বহিয়া থাকে, এইরূপ প্রতায় দ্বারা গ্রমাণ পাওয়। 
যায় যে, ধময় মলয়বায়ুস্পান্দনের হেতু । অলয়বাযু- 
ম্পূন্দন যে সময়ে মমবায়ুসন্থন্ধে আছে, তাহা নহে। 
ঈতরাং বুঝিতে পারা গেল যে, মময়ও নিপ্ষিয়। ২৬ 


পঞ্চমাধ্যায়ে দ্বিতীয় আহ্মিক সমাপ্ত । 


পঞ্চম অধ্যায় সম্পূর্ণ । 


ভ্টোহুঞ্্াজও 1. 
সপ কটি রক 


প্রথমান্নিকমূ। 


০০ ৯ 
বদ্ধিপুরধ্ষ বাক্যকৃতিবেদে ॥ ১ 


বুদ্ধি সহকারেই বেদবাক্য রচিত হইয়াছে । ইহার 
তাণ্পর্যয এই যে, ধয়াধন্মের প্রমাণ বেদ। বেদ ঈশ্বর- 
প্রণীত। ঈশ্বরের উক্তি ভ্রান্ত হয় না। ঈশ্বরের উক্তি 
আছে যে, যজ্ভ করিলে স্বর্গকামী বাক্তির ইঞ্টসিদ্ধি হয়, 
তখন ধন্ম আছে, ইহা নিশ্চিত । যেরূপ সমস্ত সতাবাং . 
রচনা বৃদ্ধিপূর্ববক হয়, বেদবাকাও তদ্রুপ । ১ 


ব্র/ঙ্গাণে সংজ্ঞ।কম্ম সিদ্ধিলিঙ্গমূ॥ ২ 


ব্রাঙ্মণে জ।তিনিহিহ কন্ম পাম।ণ্যসিন্গির কারণ । 

আপত্তি হইতে পারে যে, সমস্ত সম্প্রদায়ের লোকেই 
নিজ নিজ শান্্রকে ঈশ্খরবাক্য বলিয়। থাকে, অথচ সমস্ত 
শান্্ পরস্পর ভিন্নমতাবলন্বী। সুতরাং বেদক্ধে ঈশ্বর- 
বাকা বলি কি প্রকারে ? ইহার উত্তর এই যে, দেখ, 
যখন ব্রাঙ্মণের! নিলে ভ ও নিষ্কাম হইয়া, শরীরকে তুচ্ছ 
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জ্ঞান করিয়া বেদবিহিত আচার রক্ষা করিতেছেন, তখন 
বেদকে প্রামাণ্য ও ঈশ্বরবাক্য বলিতেই হয়। রঃ 
বদ্ধিপূর্বে। দদ্াতিঃ ॥ ৩ 

বুদ্ধিপূর্ববকই দান হয়। সংসারী লোকে দকলেই 
জানেন, কত কষ্টে অর্থোপার্জন করিতে হয়, বিশেষতঃ 
অর্থ কত আদরের বস্ত । সেই অর্থ যে অকাতরে দান 
করিতে হয়, ইহা বেদেরই উপদেশ। এইরূপ পরম্পরা- 
গত ব্যবহার দ্বারাই বেদের প্রামাণ্য বুঝ। যায়। ৩ 


থা প্রতিগ্রহঃ ॥ ৪ 


প্রতিগ্রহও তন্রপ। অর্থাৎ দান .যেমন বেদের 
শাসন, প্রতিগ্রহও সেইরূপ বেদের 'অভিমত। বেদে 
লিখিত আছে, প্রতিগ্রহও জাঁতি বা ব্যক্তি বিচার করিয়।' 
গ্রহণ করিতে হয়, আবার কতকগুলি বস্ত প্রতি গ্রহের 
যোগ্য, কতকগুলি অযোগ্য । এইরূপ বিবেচনা করিয়। 
ধনার্থী যে প্রতিগ্রহ করে, তাহাও বেদের শাসন । ৪ 


আল্ম।ন্তর গ৭ানামাস্মান্থারে কারিণত্বা ॥ ৫. 


_আত্মাস্তের গুণ আত্মান্তরের কাধ্যের হেতু নছে। 
সুতরাং 41%মণ[জ]নঈ উহার হেতু । বদি মাপত্তি 
কর যে, দান শান্দ্রের প্রামাণ্যজ্ঞানের কারণ নহে, পরের 


অভাবমৌচনের জন্যই ঘান। এই আপত্তির উত্তরে 
তি র, উট 


১২২ , বৈশিধিক-দশনম্‌ | 


বল! যাইতেছে ।--অন্য আত্মাতে যে £ছুঃখাদি ঘটে, তাহা 
পরকীয় প্রবৃত্তির কারণ নহে। দান করিলে স্বর্গলাভ 
হয়, এইরূপ নিশ্চিতজ্ঞানই দানপ্রবৃত্তির কারণ । বেদ- 
বিশ্বাস হইতেই এই নিশ্চিতজ্ঞান উৎপন্ন হয়। ৫ 


তদৃদুষ্টভোজনে ন |বগ্যতে ॥ ৬ 


দুষ্ট ভোজন স্থলে ইহা হয় না। ইহার তাঁৎপর্ধ্য এই 
যে, একের ছুঃখ বা অভাবে দানপ্রবৃত্তি হইলে দুষ্টব্ক্তির 
ভোজনদানেও প্রবৃত্তি জন্মিত; তাহা ত হয় না।" 
কোন তস্কর যদি চৌর্ধবৃত্তি করিয়া পরিশ্রম বশে ক্ষু্- 
পিপাসার্ত হয়, তাহাকে আহারাদি দামের জন্য ত প্রবৃত্তি 
জন্মে না। ৬ 


দুষ্টং ছিংসায়াম্‌ ॥ ৭ 


হিংসা! হইলে তাহ! দুষ্ট বলিয়া বোদ্ধব্য । চৌরাদি 
যাছাদিগকে ভোজন করাইলে পাপ হয়, তাহাদিগকেই 
দুষ্ট বলে। পুর্ববসূজে যে ছুষ্টশব্দের উল্লেখ হইয়াছে, 
ইচ্ছাই তাহার মর্দ্দার্থ। পরধ্ত কাক, কুন্ধুর প্রভাীতকেও 
অন্সদ্দানের বিধি আছে ) উহারা একরূপ দুষ্ট হইলেও 
ঞা স্থলে দুষ্টশব্দে তাহারা বোদ্ধধা নহে । ৭ 


ত্থ মমভিবাহারতে। দোষ: ॥ ৮ 


তাহার লমভিবাহারে দোষ জন্মে না। আপত্তি 


. বৈশেষিক-দর্শনম্‌ । ১২৩ 


হইতে পারে যে, হিংশ্রব্যক্তির সংসর্গবশে দাতা দুষ্ট হয় 
অর্থাৎ দানপ্রবৃন্তিরহিত হয়; আহারার৫থী হিংঅব্যন্কির 
নিকটস্থ ছইলে তৎসঙ্গেই দাত দুষ্ট হয়, এই হেতু তাহার 
দুঃখে দাতার দানপ্রবৃত্তি জন্মে না । অন্যত্র পরকীয় 
£খই দাতার দানপ্রবৃত্তির কারণ, বেদবিশ্বাস নহে | ৮ 


তদদুষ্টে ন বিদ্ভতে ॥ ৯ 


অদুষ্টব্যক্তিতে ত তাহা দেখ যায় না । যদি ছিংভ্রের 
আগমনরূপ ক্ষণিক সঙ্গ দাতার দ।নপ্রবৃত্তির ব্যাঘাত 
উৎপাদন করিত, তাহা হইলে অদুষ্ট আহারার৫ীখথ দাভার 
দানপাত্র হইত না । ৯ 


পুনবিশিষ্টে প্রবৃত্তি ॥ ১০ 


আবার বিশিষ্ট ব্যক্তির গুণেই প্রবৃত্তি জন্মে। যদি 
উত্তম ধর্্নশীল ব্যক্তির সংসর্গ ঘটে, তাহ হইলে দাত।র 
দোষ বিদুরিত হইয়! সেই পাত্রে দানপ্রবৃত্তি জন্মিয়। 
থাকে। অন্য আত্মার গুণ যে অপর আত্মার কার্যে 
কারণ হয়, তাহা অনন্তব। মআঁপন্তিকারী এই সকল 
কথ! বলিয়! আপত্তি উত্ধ(পন করেন । ১০ 


সমে হীনে বা প্রবৃত্তিঃ ॥ ১১ 
তুল্য বা নিকৃষ্টু ব্যক্তিতেও ত প্রবৃত্তি দুষ্ট হয়। 


১২৪ বৈশেষিক-দর্শনম্‌। 


ধর্মশীলের সংসর্গে দাতার দান প্রবৃত্ত উত্তেজিত হয় 
সত্য; কিন্তু দাতার তুল্য অথবা নিকৃষ্ট ব্যক্তি অথচ 
অুষ্ট ব্যক্তি যদি £ভাঁজনপ্রার্ণী হইয়া আইসে, হিং 
'আভারার্থী উপস্থিত থাকিলে সেই অভ্ুউকে আহার 
: করাইতে প্রবৃত্তি জন্মে কে? ছুষ্টের সঙ্গ, নিবন্ধন 
তৎকালে ত দানপ্রবুত্তি বিলুপ্ত, নচে ভুষটকে আহার 
দিতে প্রবৃত্তি জন্মিত; অথচ বিশিষ্টও উপস্থিত নাই, 
দাতার তুল্য বা নিকৃষ্টের উপস্থিতিই ঘটিয়াছে; এ প্রকার 
উপস্থিতি যদি দানপ্রবৃন্ডিকে উত্তেজিত করিতে সমর্থ 
হইত, তবে সেই দ।তাঁর দানপ্রবৃত্তি ছুষ্টসঙ্গেও মলিনত। 
ধারণ করিত না, এ কথা অবশ্থা স্বীকাধ্য 1 ১১ 
এতনন হীনসমশিশিমধার্শিিন, ও 
পরস্বাদানং ব্যাখ্যাতিম্‌ ॥ ১২ 

ইহা দ্বারা হীন, তুলা ও বিশিইশ্শীল : হইসে 
প্রতিগ্রহ ব্যাখ্যাত হইল। অভাব হইলেই প্রত্তিংগ্রহ 
করিতে হয়। তবে হীনের নিকটে বা অতুল্যের নিকটে 
অথবা উৎ্কৃষ্টের নিকটে সে প্রতিগ্রহ সম্বন্ধে বিচার 
করিতে হয়, ইহাও বেদশাসন। যাহার নিকট প্রতিগ্রহ 
নিষিদ্ধ, বেদে তাহাকে হীন বে; যাহার নিকট আপত- 
কালে (ষে সময়ে ছুর্ভিক্ষ বা সংগ্রামাদি ঘোর বিপদ 
উপস্থিত হইলে অন্নাভাব ঘটে, তখন প্রতিগ্রহ কর্তৃবা, 
তাহাকে তুল্য বঙ্গা যায় আর যাহার নিকট প্রতি গ্রহ 
করিলে শুভাদৃষ্ট হয়, তাহাকে বিশিষ্ট ধর্শাশিল কহে । ১২ 


বৈশেষিক-দর্শনম্‌ । ১২৫ 
তথ! বিরুদ্ধানাৎ ত্যাগঃ ॥ ১৩ 


বিরুদ্ধ পরিবর্জনও সেইরূপ বেদশাসণজ্ঞানসাপেক্ষ । 
বিরুদ্ধ আত্ীয় হইলেও ত্যাজ্য । এই ত্যাগও বেদ- 
শাসন । ১৩ 


হীনে পরে আগ: ॥ ১৪ 


অপর ব্যক্তি হীন হইলে সে ত্যাজ্য । এক পরিবা- 
রের মধ্যে কেহ যদি হীন (পতিত) হয়, তাহাকে ও 
পরিত্যাগ করিবে 1 ১৪ 


সমে আত্মভাগঃ পরিত্যাগো বা ॥ ১৫ 


তুল্য বাক্তি বদি বিরুদ্ধাচারী হয়, তাহা হইলে যথা 
সম্ভব হয় আত্মত্যাগ করিবে, নচেশ পরত্যাগ করিবে। 
অর্থাৎ এক পরিবারের মধ্যে কেহ যদি শাস্সনিষিদ্ধ 
আচারবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে নিজে সেই সংসর্গ ত্যাগ 
করিয়া স্থানাম্তরিত হইবে কিংবা অন্য সকলকে নিজ সংসর্গ 
হইতে দুরীভূত করিবে । ইহাও বেদশাসন । ১৫ 
বিশিস্টে আত্মত্যাগ ইতি ॥ ১৬ 


| ইতি' যষ্ঠাধ্যায়ে প্রথমাহিকং সমাপ্তম্‌ ॥ 
বিশিষ্ট হইলে আত্মত্যাগই কর্তব্য । অর্থাৎ পরি- 


১২৬ বেশেধষিক-্দ্শনমূ। 


বারমধে! যে ব্যক্তি শাঙ্নিরু্ব!চ।রী, অনেকে বিশিষ্ট, 
( ধর্্মাশীল ), তথায় সেই ধর্মুশীলকে কলুষিত না করিয়া 
আত্মত্যাগ করা কর্তব্য অর্থাৎ আগম্মসংসর্গ হইতে সক- 
লকে বিচাত করিবে | ১৬ 


ষষ্ঠ অধ্যায়ে প্রথমাহিক সমাপ্ত । 


দ্বিতীরাহিকম। 


সপ ৭১ পপ সপ 


দৃষ্টাদৃষ্ট প্রয়ো ঈনানাং দৃগ্টাভাবে প্রয়োজন" 
মভ্যুদয়ায় ॥ ১ 


দৃষ্ট-প্রয়োজন আর অদৃষ্ট-প্রয়োজন এই উভয়ের 
মধ্যে দৃষ্টফলশুন্য প্রয়োজন অভ্যু্ূয়ের কারণ। যাহা 
স্বয়ং ইষ্ট অথবা ইফ্টসাধন, তাহাকেই প্রয়োজন বলে। 
স্বয়ং ইষ্টই মুখ্য গ্রায়োজন বলিয়া কথিত, অন্যকে গৌণ 
প্রয়োজন বলা যায় । এই যে দুই প্রকার প্রয়োজানের 
কথা কথিত হইল, ইহ ছুই প্রকার ;--দৃষ ও অনৃষ্ট। 
আমাদিগের অনুভূয়মান স্থখ, স্বখভোগ ও ছুঃখাভাবকে 
দৃষ্ট মুখ্য প্রয়োজন বলে। আর ইফ্টসাধন বলিয়া অর্থাৎ 
সুখ ও দ্ুঃখাভাবের কারণ নশিয়া কৃযিবাণিজ্যাদিকে 
গৌণ প্রয়োজন বলা! যাঁয়। পরন্তু ইহা দৃষ্টী; কারণ, 
ইহার স্বরূপ ও ফল দুই-ই মনুষ্যের প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইয়! 
থাকে। এই হেতু ইহ|কে দৃষ্ট গৌণ প্রয়োজন বলা 
যাঁয়। যাহা চরমদুঃখনিবৃত্তি অর্থাৎ যাঁহাঁকে স্বর্গ বলে, 
তাহা আমাদিগের প্রত্যক্ষ হয় না। তাহাকে অদৃষ্ট মুখ্য 
প্রয়োজন বলে। আর উহার সাধন যে গ্রযাগযজ্ঞাদি, 
তাহাকে অদৃষ্ট গৌণ প্রয়োজন বলা যায়। স্বর্গ ও দুঃখ: 


১২৮ | বৈশেষি ক দর্ণনম্‌ | 


নিবৃত্তি'আছে, এই. হেত তাহাকে মুখা প্রয়োজন বলে 
এবং য।গযজ্ঞাদি তাহার সাধন, এই জন্য তাহাকে অদৃষ্ট 
প্রয়োজন বলা যায়। স্বরূপতঃ লাগঘঙ্ঞাদি প্রত্যক্ষ দৃষ্ট 
হয় বটে, কিন্তু উহার ফল প্রত্য্চ হয় না; এই জন্য 
উহাকে অদৃষ্ট-প্রয়োজন বলে । ১ 


অভিষেচনোবান-ব্রহ্গচর্ধা গরুকুলবাস- 
বানপ্রস্থ-যজ্ভ-দান-: প্রাক্চণ-দি উনক্ষ বর- 
মন্ত্র কাল-গিয়মাশ্চার্ৃষ্টায় ॥ ২ 


অদৃষ্ট বলিয়া ক্লান, উপবাস, ব্রহ্মচর্ধ্য, গুরুকুলস্থিতি, 
বানপ্রস্থ, বজ্ঞ, দাশ, প্রোক্ষণ, দিক্নিয়ম, নক্ষত্র-নিয়ম, 
মন্ত্রণ্য়িম ও কালনিয়ম এই সকল হয়। | 

গঙ্গান্নান ও একাদশী তিথিতে অনাহারাদি করিলে 
ধর্মানঞ্চয় হইয়া থাকে । পূর্ববানস্ত বা উত্তরাস্ত হইয়া" 
পুজাদি কর! উচিত, ইহাই দিক্নিয়ম ; চৈত্রমাসে শত- 
ভিযান্িত বারুণী তিথিতে স্নান করিলে বন্তশ হসূর্যাগ্রং প- 
কালীন গঙ্গান্নানের সমানফল হয়, ইহাই নক্ষব্র-নিয়ম ; 
শিবার্চনার এক মন্ত্র আর বিষুণপুজার এক মন্ত্র, ইহাই মন্ত্র- 
নিয়ম; শরততুতে ছূর্গাপুজা করিবে, ইহাই কাল- 
নিয়ম; এততুসমস্তই অপ্রত্যক্ষ ধর্ন্মের অর্থাৎ অদৃষ্টের 
হেতু । এই জন্য ইহাকে অদৃষ্ট প্রয়োজন বলে । ফল 
.কথা এই যে, মুখ্যফল গামাদিগের অপ্রত্যঙ্ষ হইলেই যে 


বৈশেষিক-দশনম্‌ [. ১২৯ 


অদৃষ্টপ্রয়োজন হইবে, তাহ! নহে; মুখ্যফল যদি দুষ্ট 
হয় এবং অদৃষ্ট দ্বার তৎফল লাভ করিতে হয়, তাহা 
হইলে সেই দৃষ্ট মুখাফলসম্প।দন কর্ম্মকেও অদৃষ্ট প্রয়ো 
জন বলিতে হইবে। যেমন যঙ্চ্ের মধ্যে পুজেষ্ি- 
যজ্জাদি; ইহার ফল পুজপ্রাপ্তি; পুল্রপ্রাপ্তি ষদও 
দৃষ্টফল, তথাপি তাহা অদৃষ্ট; ধন্মা দ্বার উহার পিিদ্ধ 
হইয়া থাকে । কাজেই তাহাকেও অদূন্ট-প্রযেজনের 
মধ্যে পরিগণিত করিতে হয়। শ্তরাঁং স্থিরীকৃত হইল 
যে, ধন্মসাধন যাহা, তাহাকেই গৌণ অদৃষ্ট-প্রয়োজন বলে 
এবং স্বর্গ ও মোক্ষই মুখা অদৃষ্ট-প্রয়োজন বলিয়। 
অভিহিত । ২ 


চাতুরা শ্রম্যমুপধা অনুপধা্ড ॥৩ 


উপধা ও অনুপধা উভয়ই চহ্ুপাশমে বিদ্যমান । 
ধর্মের সাধন চারিটি আশ্রম ;-ব্রক্মচর্য্য, গাহ থা, বানপ্রস্থ, 
সন্যাস। এই চতুরাশ্রমেই উপধ| ও অনুপধাই অর্থ 
অশুদ্ধি ও শুদ্ধি বিদ্যমান ! ৩ 


ভাবদোষ উপধাদে।যোহনপধা ॥ ৪ 


ভাবদোষ অর্থ অনস্থ/দোযকে উপধা বলে; কিন্তু 
অনুপধা দ্বোষ নহে। যে সময়ে যে আশ্রমধন্দের 
পালন করিতে হয়, তখন সেই আঙ্মব্ঠিত বাহাশুদ্ধি 


১৩৪ - বৈশ্ধিক-দর্শনম্‌। | ৯. 


ও অন্তঃশুদ্ধি প্রয়োজনীয় । যাহা শুদ্ধ আশ্রমধর্ম্ম, 
তাহাই শ্বর্গাদির কারণ। যদি বাহ্য: অশুদ্ধি অথবা 
অস্তরের অশুদ্ধি বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে তাহাকে 
অশুদ্ধ আশ্রমধন্ম কিংবা দুষ্ট আশ্রমধন্্ন বলা যায়। ৪ 


যদিষ্টরূপ-রসগন্ধ-স্পর্শং প্রোক্ষিত- 
মভ্যুক্ষিতঞ্চ তচ্ছ,চি ॥: 


শস্বানিহিভ-নূপ রস-গঙ্ধাস্পর্শপম্পন্না যে দ্রব্য 
প্রোক্ষিত, অভ্যুক্ষিত ও ন্যায়লন্ধ, তাহাকেই শুদ্ধ বলে। 
মনে কর, শানে লিখিত আছে, শ্বেতবর্ণ হৈমন্তিক ধান্য 
হবিষ্যমধ্যে গণ্য। এ স্থলে শ্েতবর্ণকেই শাক্স্রবিজিন্ 
বণ বলা যায়। শীান্্রে লিখিত আছে, নারিকেল গা 
যে ভ্রব্য স্বভাবতঃ মধুর-রসবিশিষ্ট, তাহ। বিকৃণি প্ত 
হইয়া যদি রসান্তরের উত্পাদন করে, তাহা হইলে তাহা 
অপবিত্র । শাস্ত্রে লিখিত আছে, যে প্রাস্পর গন্ধ 
উগ্র নহে, তাহ বিষুপুজায় প্রশস্ত এবং পবিত্র । শাস্ত্রের 
বিধান আছে, কোমল শব্যা, দান করিতে হয়, তাদৃশ 
শধ্যস্পর্শই পবিত্র । উত্তান হস্ত দ্বারা জলাবন্দু নিক্ষেপ 
করাকে প্রোক্ষণ আর অনুত্তান হস্তে জল্পনিন্দুক্ষেপকে 
অভ্যুক্ষণ বলে। এই প্রকার জলবিন্দু দ্বারা আদ্র দ্রব্ঃই 
পবিত্র । শাস্মবিহিত দ্রব্য যদি বূপরসাদির বিকৃতি 
প্রাণ্ড হয় বা তাহাতে জলানপ্াণাদি না হয়, তবে 


বৈশেধিক- বন, ৮ 5 আলি 


তাহা পবিত্র হয় না। শনি ব্য তেই পবিত্র 
লাভ করে না। ৫ ০. | 


অশুচীতি শুচিপ্রতিষেধঃ ॥৬ 


শুচি ব্যতীত যাহা, তাঁহাকেই অশুচি বলে অর্থাৎ 
যেব্প পূর্ববসূত্রে কথিত হইল, সেই অন্ুসারেই শুচি ও 
অশুচি স্থির করিতে হয়। ৬. 


অর্থাম্তরঞ্চ ॥ ৭ 


হা অর্থান্তর, তাহাকেও অশুচি কহে। তাণ্পধ্য 
এই যে,যে দ্রব্য যে অবস্থাৰ্িত, তাহা যদি অন্যরূপে 
ব্যবহৃত হয়, তবেই তাহ অশুচি। ৭ 
অযতস্য শুচিভৌজনাদভ্যদয়ো ন বিদ্যতে 
নিয়মাভাবাৎ বিদ্যতে বার্থীস্তরত্বাদ্যমস্য ॥ ৮ 
যে ব্যক্তি অসংযত, শুচি ভক্ষণ করিলেও তাহার 
অভুযদয় ঘটে না।. কারণ, তাহার নিয়ম নাঁই। শুচি- 
ভক্ষণ-জনিত অস্ভ্যুদয় হইতেই হইবে; কারণ, সংযম 
অভ্যুদয়ান্তরের সাধক 1 যমনিয়ম-বিরহিত হইলেই 
তাহাকে অসংযত বলে। যম শব্দে অহিংসা, সত্য, 
অচোর্ধ্য, ব্রহ্ষচর্ধ্য ও অপ্রতিগ্রহ বুঝায়। নিয়ম শব্দে 
শৌচ, সন্তোষ, তপ, শান্তরপাঠ ও ঈশ্বরে নিখিল কর্দ্মার্পণ 
বুকিবে ৷ বাহ্যমলগুদ্ধি 'ও অন্তম-লগুদ্ধিকে শৌচ কহে । 


৩২ বৈশেষি কনদর্শনম্‌। 


যে ব্যক্তি যমনিয়মশুন্য, সে শুচি দ্রব্য ভক্ষণ করিলে 
কি তৎুপ্রভাবে অভ্যুদয় প্রাপ্ত হইবে ? ন!, তাহ! প্রাপ্ত 
হইবে লা। কেন না, অঙংঘম উহা প্রাপ্তির পক্ষে 
অন্তরায়। যেব্যক্তি সংযত হয় এবং শুচি ভক্ষণ করে, 
সর্ববথা তাহ!রই অভু।দ়্লাভ হয়। যে ব্যক্তি শুচি- 
ভক্ষণ করে, কিন্তু সংযত নহে, সে কেবলমাত্র শুচি- 
ভক্ষণজ নিত উন্নতি প্রাপ্ত হয়, কিন্তু অসংযম হেতু তাহার 
অনিষ্ট ঘটে। ৮ 


অমতি চাঁভাবাঁ ॥৯ 


শুচিদ্রব/ ভক্ষণ না করিলে অভ্যুদয়ের অভাব হয় 
অর্থাৎ অভ্যুদয় ঘটে না। শুচিভোজনই অভ্যুদয়ের 
কারণ। শুচিভক্ষণ ভিন্ন কেবলমাত্র সংযমে পু 
অভ্যুদয় ঘটে না। শুচিভোজনই অভ্যুদয়ের কারণ । 
শুচিভঙ্গণ. ভিন্ন কেবলমাত্র সংযমে পূর্ণ অভ্যুদম ঘটে 
না, কেবল আংশিক অভ্যুনয় হয়। ইহাতে স্পষ্টই 
বুঝিতে পারা গেল যে, যম ও নিয়ম এই উভয়ের প্রতি 
দৃষ্টি রাখা কর্তব্য ; নচে মঙ্গললাভের আশা নাই। 
অশুচি ভক্ষণ কাঁরলে চিক্ুবিক।র জন্মে, দ্েহবিকার জন্মে, 
'আলস।. প্রমাদাদি উপস্থিত হয় এবং সমাধিমার্গে অগ্রসর 
হওয়া যায় না! এই জন্যই শুচিদ্রব্য তক্ষণ করা 
বিহিত। যমনিয়ম নাই, অথচ শুচি-তক্ষণ আছে, 





্ টি তই 1 হনত ১৯ শক এটা । 
ন 876 57০ রা 
৬৫ ১1৮. 1 7. 
বৰ বিষ নদ . 8. ঢা | 
চা ঃ ? চি টি . স রর 


বা স্থলে আংশিক: অস্ত ঘটে রা উছা বারা চিত 
শুদ্ধি হয়,সেই ফলে কিছুদ্ধিন বর্গভোগ লাভ করিতে পারে... 


এবং হয় ত দে ফলে (কোন জন্মে বমনিয়মের সাহাহ্য 
পায়নি 


1 1 * 
* পার ও দাও হট আনান হিল তি 
নও অতল ও না জাকাতিন 
ডা ন্‌ । 
চি 


রে হেড নুরী উল্কা বধ ও ঝা | সাধনের | 
| ইচ্ছা বিষ্বামানে যদি শুহিতক্ষণ, বম ও নিয়ম ঘটে, তাহা পা 
হইলে তাহা ধর্টর কারণ হয়। বিষয়ভোগজন্ত নখ 
জ্ঞান স্থখেচ্ছার কারণ আর সাধন স্নীনভক্ষণে যে ইচ্ছ রা | 
স্থখেচ্ছাই তাহার কারণ কাজেই যে. বন্ধ স্থখের 

বিরোধী, তাহাতে ছেষ উৎপন্ হ্য়। সখের বিরোধী-; 
কেই ছুঃখ বলে। বন দ্বেষ  জঙ্গে, টা দে ্ | 
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সেই সংস্কার হেতু ১৮২০ তাহাতেই কথ তির 
উপর ইচ্ছা হয়। স্মৃতিবশ' £ দুখেপ্রবৃত্তিতে ঘ্েষের 
গতি হয ও না চকে চিত হইলে 


১২ ছে ৃ ঘন 


এ 








সক হি 
২১5 ম ০2৮ 
তে ৮ 


১৩৪ চিন কবি 


মনুষ্য স্থখের জন্য ব্যগ্র হয়, আবার হের | দারুণ 
কূপ স্মৃতিপথে উঠিলে তত্প্রতি দ্বেষ জন্মে। - ঘষে কর 
দ্বারা স্থুখ জন্মে, তত্প্রতি ইচ্ছা হয় আর যাহা বারা সখ 
| ঘটে, তত্প্রতি মানুষের দ্বেষ জন্মিয়া থাকে ১১. | 


 অদৃষাচ্চ। ১২ 


এ বশতও হয়। রা পাপে জন্বগ্রহণ 
হইয়া থাকে। সবল ও হীনবলের, দীর্ঘাকার ও খর্ববাকা- | 
 রের, সাহসী ও ভীতের ইচ্ছা-েষ পৃথক্‌ পৃথক্রূপ হয়। 
রি এই ইচ্ছা-ঘেষাদি সাফা! অথবা না সংস্কার. 


 আতিবশেষ হেতু হই থাকে। এর শন 





2 রি জাতি অনুসারে ও ঘটে। যেমন মানুষের অনাদি-ভক্ষণে 


এ ইচ্ছা হয় এবং তৃপাদি, 'তক্ষণে দে জন্মে। রক্মণগণ 
বা গব-ৃতাদি-সেবনে অনুরাগী হন, কিনতু পলাতুতক্ষণে | 
রি জব 4 
রর ঃ ছাফা নি । ১. 
রর জা ও লা ক রে ও পর কি 


জেনি ঃ রে ক. 


জন্মে। বই পি ধনে অর্থ রি চে ্্ ও 
উভয়ই বোদ্ধব্য। যাগবজ্ঞাদি ধর্মাকর্টে প্রবৃত্তি হয় 








কেন ?-ন্থরগাদি স্থখের বাসনায়। অধর্মাকর্ে নিবৃত্তি 


| জন্মে কেন 1 নরকদুঃখে বিদ্বেষ বলিয়া | নিতাক্রতো- 
পবাসাদি ধর্কর্্ম; কিন্তু তাহাতে নিবৃত্তি জগ্মে কেন 5 
ন্থখের বি্দষ্পাদক এঁহিক দুঃখে বিদ্বেষ বলিয়া 1 ১৪. রি 
বি তত্সং যোগে বিভাগঃ | ৮€. উন 





রি যোগ শব্দে দেহখারণ (জন্ম ) আর বিভাগ: শবে 
মুত্যু বুঝায়। ধর্ম হইতেই জন্ম-মৃত্যু ঘটে। অঙ্গ, 
বব ও. রা র্াধর্্ম হইতেই হয়। (ফলারভ্তপ্রবত 
* অদৃষ্টকে প্রারন্ধ কহে, ভোগাধীন প্রীরন্ধ আয় হইয়া 
খাকে। _প্রারনক্ষয়. মৃত্যুর কারণ. . হইলেও যে প্রা 
স্পন্দন অগবা চিত্স্পন্দন হওয়াতে দেহৈর সঙ্গে বিভাগ .. 
 জন্মিলে চিরদিনের জন্য সংযোগনাশ হয়, দেই স্পন্দ- নী 
নের হেতু, অনৃষ্ ও ই জন রে 
মরণের প্রতিও ধর হেত । ১৫ র্‌ টা ১ 

_আত্মকর্া মোক্ষো ্াখযাঃ । ১৬ 


সী ইতি ষ্া্যাযে হিভীয়ান্কিকম্‌। 
২  বষ্ঠাধ্যারঃ সমাপ্ত; ॥ টা 


কত নাছ, শব ফলে মোঙ্গ জগ খাকে ক. 

















০ টপ পাক 


. শ্রবণনমনন- নিদধাসনাদিকেই আরম বলে। শা 
রা বিহিত আত্ম! কাহাকে বলে, শান্ত্রালোচন। দ্বার হা 
_ বিদ্িত হওয়াকেই শ্রবগ বলা যায়। বিচারবলে শ্রুত- 
বিষয় দৃঢ় হয়; এ বিচারকেই অনুমানের উত্াবক কহে) 
এই অনুমান হইতে অনুমিতির উৎপত্তি হয়; শ্রুত- 
. বিষয়ের দীর্চসম্পাদনে এই অনুমিতিই সমর্থ; এইরূপ 
 দাসিম্পাদন হেতু অনুমিতিকেই মনন কহে সমাধির 
নাম নিদিধ্যামন। সমাধিমার্গে অগ্রসর হইাতে পারিলেই 
আত্মসাক্ষাকার ঘটে। তৎকালে দেহাদির প্রতি অহ্ংজ্ঞান 
 দুরীভূত হইয়া যায়। দেহে অহংজ্ঞানমুলক ুখাদির 
. প্রতি যে ইচ্ছাও দুঃখাদির উপর ঘেষ, তৎকালে আর 


_ তাহা থাকে না। এই প্রকার চরম লিন মোক্ষ 
ৃ অধ! মুক্তি বলে। ১৬ 


ষ্ঠ অধায় সমাপ্ত। 


.. ররর 


 শ্ভত্মোহহল্যাল্লভ £ 


 প্রথমান্কিকম্‌। 


উক্ত গুণাঃ ॥ ১ 


শুণ উক্ত হইয়াছে । গুণের লক্ষণ, গুণের নির্দেশ 
এবং অদৃষ্টের বিচার এ সমস্তই কথিত হইয়াছে। ১ 


'পৃথিব্যাদিরপরসগ্ম্পর্শ্‌ ভ্রব্ানিত্বা- : 
দনিত্যাশ্চ ॥২ 


| অআব্যের (আশ্রয়ের ): 'নিত্যতা হেতু পৃথিব্যাদির 
রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ অনিত্য হয়। পুর্বে কথিত হুই- 
ফ্াছে যে, ক্ষিত্যাদি ঘিবিধ নিত্য ও অনিত্য। উহার 
মধ্যে অনিত্য ক্ষিত্যাঁদিতে যে রূপাদি বিদ্্মান, তাহা 
অনিত্য। রূপাদির মধ্যে ষে পদার্থে যাহা থাকা সম্ভব, 
তাহাই গ্রহণীয়। [নেন বাক কেবদ্বার হর সাচ্ছে 
কি সপাদি নাই) হ টা 





১৩৮. বৈশেষিক-ঘর্শনম্‌। ৰ 
এতেন নিত্যেফু নিতাত্বমুক্তম্‌ | ৩ . 


নিত্য আশ্রয়ে যে রপাদি বিষ্মান, তাহার নিত্য 
ইহা! দ্বারা উত্ত হইল। নিত'পদার্থে যে রূপাদি বিছ্ামান, 
তাহা নিত্য; তাহা হইলে ক্ষিত্যাদিতে বে রূপাদদি থাকে, 
তৎসন্বন্ধ কিক্পপ, তাহ বিকৃত হইতেছে 1 ৩ | 


অপস্থব তেজসি বায় চ নিত্য! রসি ॥ ৪ 


নিত্য অপ, তেজঃ ও বায়ুতে যে রূপাদি বিদ্যমীন, 
তাহাঁও নিত্য । কারণ, এ রূপাঁদির আশ্রয় নিত্য। 
জলীয় পরমাণু, তৈজস পরমাণু ও বায়বীয় পরমাগুতে 
যে রূপাি আছে, অর্থাৎ জলে রূপ-রস স্পর্শ, তেজে 
রূপ-্পর্শ ও বাযুতে যে স্পর্শ বিদামান, এই সমস্ত ৮৮4 
আশ্রয় নিত্য ( অবিনশ্বর ) হইলে এ সমস্ত গুণও নিত্য 
হইয়া থাকে । ৪ 





অনিত্যেত্বনিত্যা ্ানিতা্াৎ 7 তি 


 অনিত্যে অনিত্য ; কেন না, আশায় পদার্থ: অনিত্য 1... 
অর্থাৎ, জল তেজ ও বানু আনিত্য হইলে তাহাদের 
রূপ-রস- স্পর্শও অনিত্য । গুণ, দ্রব্যের আশ্রিত, যদি 
জব্য না থাকে, তবে গুণ আর কোথায় থাকিবে ? কাজেই 
জবর নাশে গুণের নাশ নিশ্চিত। বদি ভ্রবোর বিলাপ 


কপ দি সপ রা 
না ঘটে, উহা যদি হয়, তবে তাহার গুণ ন্ট সি 
অন্য হেতু থাকিলেও নিত্য হইবে । ৫ 7 
 কারণগুণপূর্ববকাঃ পৃথিব্যাং পাকজাঃ ॥ ৬ 


ক্ষিতিতে যে রূপাদি বিদ্যমান আছে, উহা কারণ 
পূর্বক ও পাঁকজনিত। কারণগুণানুসারেই অনিত্য 
ক্ষিতিতে রূপার্দি হইয়া থাকে । ইহার তাৎপর্য, “এই যে, 
অবয়ব-রূপাদি অবয্ননীর .রূপাদির কারণ হয়। আর 
পার্থিব পরমাণুর যে রূপাঁদি, তাহা পাঁকজনিত অর্থাৎ 
বহ্িসংযোগাদি হেতু হয়। মাঁটী লইয়া! কপাল নির্মাণ 
করিলে, ছুইটি কপাল একত্র করিয়া ঘট নির্্দাণ করিলে, 
মূল মাটার যে প্রকার শ্যামল রূপ বা বর্ণ, কপালেও সেই 
প্রকার রূপ বা বর্ণ হয়; কপালে যে প্রকার বর্ণ হয়, 
ঘটের বর্ণও তন্্রপ হয়; অপক্কাবস্থায় ঘটের প্রন্কতি এই 
প্রকার হইয়৷ থাকে । তৎুপরে ঘট যদি অগ্রিসংযোগে 
দগ্ধ কর, তবে উহার বর্ণ লাল হইবে । কারণ, অগ্নিদগ্ধ 


হওয়াতে এ ঘটের মুলকারণ পরমাণুব বর্ণ পরিবর্ডিত ইয়। 
সেই রক্তবর্ণের পরমাণু হইতে দ্যএুক-উৎ্পন্ডি অনুসারে 
রক্তবর্ণ ঘট উৎপন্ন হয়। ঘট যদ্দি পোয়ানের তীব্র 
অগ্রিতে দগ্ধ করাযায়, তাহা হইলে বহির তাপে ঘট গলিত 
| হয, তগকালে তাহার . অবয়ব-সকলের আর ছু রা 


ংযোগ থাকে না; পুত ২ হইয়া গড়ে, ত্দনস্র নং ঠা রি 





_. কেরও ভঙ্গকাল উপস্থিত হয়, তখন দ্বাণুকাবয়বপরমাণু 
: স্পন্দিত হয়, তৎ্ফলে বিভাগ হইতে থাকে, ক্রমে সংযোগ- 
নাশ ও ছ্যণুকেরও নাশ ঘটে। পরমাণুতে বহ্নিসংযোগ 
বশতঃ ঝুর্বতন শ্যামরপ লোপ পায়, অত্যন্ত অগ্নির 
সংযোগে পরক্ষণেই লালবর্ণ ধারণ করে, আবার তৎপরেই 
পুনর্বার পরমাণু স্পন্দিত হইয়া পূর্বতন সংযুক্ত পরমাণুর 
দিকে নীত হয়, তকালে বিচ্ছিন্ন দশায় পরমাণু সে স্থলে 
একত্র ছিল, ততস্থলের সঙ্গে বিভাগ ও সংযোগ বিনষ্ট 
ই, অন্য পরমাণুর সঙ্গে যোগ হয়, তৎপরেই দ্যণুকের 
উতন্তব হয়, দ্বাণুকেরও বর্ণ লালহয়। এই নিয়ামে দ্যণুক 
হইতে ব্রসরেণু, ত্রসরেণু হইতে মৃশ্পিণু, কপাল, ঘট 
সমস্তেরই উৎপত্তি হয় এবং রক্তবর্ণ ধারণ করে 
রসাঁদির পক্ষেও এই রীতি। ৬ 
একভ্রব্যত্বা ॥ ৭ নত. 
কেন না, উহারা এক দ্রব্যে বর্তমান । এক জবা বলিতে 
. নিরবয়ৰ ভ্রব্য বোদ্ধব্য। এক জ্রব্যস্থিত পরিবর্তনশীল 
৭ আত্মসংযৌগ ভিন্ন কোন প্রকারেই উৎপন্ন হয় নাঁ। 
তাং পার্থিব পরমাগুতে যে অনিতা শু বর্তমান, ভাতা 
_ পাকজনিত, ইহাই বুঝা গেল। অনেকে এরূপও বলিয়া 
 খাঁকেন যে, যে বস্তু কাধ্যগুণের আশ্রয়, কারণগুণের 
 সশ্রয়ও তাহা; অতএব কার্যযগুণে ও কারগঞ্জণে 





লামানাধিকরণা বিজন তবে কারণগ্ুণ কারাতে কৈ রা 
সামানাধিকরণ্যসম্থন্ধে আর কার্যাগুণ কারণরবো সমবায়- ্ ১ 
সম্বন্ধে অবস্থিত, এইমাত্র পার্থক্য | ৭. হি 


আইজকা নিতো যখ্যাতে। রে ্ঃ 


চতুর্থ অধ্যায়ে অপুপল্ধি ও মহছুপলন্ি নি 
প্রকরণে কথিত আছে। এখন সংখা।লঞ্নপূর্বক 
পরিমাণবিচার আরন্ধ হইল। ৮ | 


কারণবন্ বচ্চ ॥ ৯ 


কারণগত অনেকত্বকেও পরিমাণের হেতু বলিয়! 
জানিবে। “অনেকত্* শব্দের উচ্চারণে অন্য কারণের 
সত্তা উক্ত হইল। সেই কারণ মহতপরিমাণেও শিথিল- 
যোগবিশিষ্ট। যদি অবয়বে মহতপরিমীণ থাকে, 


তাহ! হইলে তক্সিদ্মিত অবয়বীতে তাহা অপেক্ষা মহত. 


রিদগের উৎপত্তি হার দষন্ত এইছে বদি: 
তুলা ইত্যাদি পেক্জা বায়, তাহা হইলে উহা পূর্ববতন: 





পরিমাণ অপেক্ষা  মহৎপরিমাণবিশিষ্ট হইয়া থাকে। তর 
অনেকত্ব হইতেই ্যণুক চা ভ্রসরেণুর পরিমাণ. জন্মো: ৪ বা 


একটা বড় ফট যত টা হইতে প্রস্তত, ক ঘটে 


১৪২ | আপন | 


.. পরমাণু তাহা অপেক্ষ। কম; এই যে সং যার রতমা, 
হি ই পরিমাণের তরতম্যর কারণ । ৯. ৮১ 


৭৭ অনুর পরিমাণ, মহৎগরিমাণের বিপরীত! মহত 
পরিমাণ যে প্রকার হইবে, অণুর পরিমীণ তাহার বিপরীত 
হয়। অণুপরিমাণ প্রত্যক্ষ হয় না, কিন্তু মহতপরিগাণ 
প্রত্তক্ষদৃষ্ট হইয়া থাকে। বনুতব,প্রচয় ও মহৎপরিমাঁঁই 
মহত্পরিমাণের হেতু আর দ্বিত্ব অণুপরিমাণের কার । 
যে অণুপরিমাণ পরমাণুতে বিদ্যমান, তাহা নিত্য । ১০ 


অণু মহাদিতি তশ্মিন্‌ বিশেষভাবাৎ 
বিশেষাভাবাচ্চ ॥-১১ - 


| এক দ্রব্যে যে অণু ও মহ ব্যবহার হইরা থাকে, 
উহা দ্রব্যবিশেষ অপেক্ষা অপকর্ষ এবং দ্রব্যবিশেষ 


অপেক্ষা উতকর্ষমূলক। একটি বদরা বিশ্ব অপেক্ষা ছোট, রি 
_ কিন্তু সর্ষপ অপেক্ষা বড় এই জন্য বারীকে কোন সময়ে 


"কষ, কোন সময়ে বা বড় বলিয় 1 গণনা করা যায়। আবার 
এই আত্মটি বদরীব ছোট, এই মুক্তাটি বদরীব বড়, 
এইরূপ ব্যবহার হইয়া! থাকে। এরূপ, স্থলে ঈদে 
নং ০ বলা যার 5777 


পে 


 এককালদবাৎ ॥ ৯২. 





কারণ এক সময়ে হি প্রকার, ব্যবহার : ন য়া. 
রে বাকে। এক ভ্রব্যে এক সময়েই ছোট ও. বড় ছুইরূপ 
ব্যবহার হয় বলিয়া উহা প্রব্ত অপুত্ব নহে। ইতিপূর্ে্ 
কথিত হইয়াছে _যে, অণু. মহণ্পরিমাণের বিপরীত । 
বদরীতে যদি মহতপরিমাণ বিদ্যমান রহিল, তাহা হুইলে ৷ 
তাহাতে তাহার বিপরীত অণুপরিমাণ থাকে কেন? 
কাজেই এঁ অনুত্বকে প্রকৃত অপুত্ব বলা যায় হা 
আপেক্ষিক ক্ষুত্র। ১২- 


দৃটাস্তাচ্চ ॥ ১৩ | 


_. দৃষ্টান্ত দ্বারাও অপুত্থের অপ্রক্ৃত বুঝিতে পারা যায়। 
বদরী প্রভৃতি দ্রব্য প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে; কোনটি বৃহৎ, 
কোনটি ক্ষু্র, এ প্রকার প্রত্যক্ষও হয়; কাজেই তাহাতে 
অপ্রত্যক্ষ হে থাকিতে পারে না। ১৩ 


অপুস মহন্বয়োবণুহ্মহত্বাতাবঃ কর্ম্তপৈ | 
বাত 7১৪ ও | 


কপ ও. শুণ দ্বার! অণুত্থ ও অপুযদহত্বাডাব ব্যাখ্যাত ৃ 
হইল।. কর্দও গুণ শুণকণ্মসম্পন্ন হইতে পারে না। 
হা গুগ; অতএব ছা (অপুকমহ সম্পন্ন হয় না, 





১৪৪. . বৈশেধিক- দন | 


তবে যে জনি এহশুপরিমাশ রভৃতিরূপ ব্যবহার 
দেখা যায়, তাহা অপুত্বমহত্ক অর্থেই বোদ্ধব্য। ১৪. 


রি কর্্মাণি গুণৈশ্চ গুণা ব্যাখ্যাতাঃ ॥১৫ 


. 
কণ্্ম কর্ম দ্বারা আর গুণ গুণ দ্বারা ব্যাখ্যাত। কর্ণ 
কর্মসস্পন্ন এবং গু৭ গুণসংযুক্ত হইয়া থাকে। ভ্রুত- 
ধাবন, এক শব্দ, দুই শব্দ প্রভৃতি ব্যবহার দ্বারা বুবিতে 
পারা যায় যে, গমনাখ্য কর্মে ক্রতধাবনত্বরূপ স্পন্দন 
বিদ্যমান এবং শব্দে একত হ্িত্ব প্রভৃতি সংখ্যা আছে। 
শব্দকে অবশ্য গুণ বলিতেই হইবে । অতএব অণুত্ব ও 
মহত্বই বা অণুত্বমহত্বরূপ গুণের আশ্রয় হইবে না কি জন্য 2 
এই প্রকার প্রশ্নের উত্তরই এই সুত্রে বিবৃত হইল ।--. 
কর্ম্মবিশিষ্টক্ূপে যে কম্মের ব্যবহার হইয়া! থাকে, এপহ্‌. 
ব্যবহার যেরূপ অপ্রকুতকর্ম্মসন্বন্ধমূলক, শব্দের সংখ্য।দি 
ব্যবহার যেরূপ অপ্রকৃতগুণনন্বদ্ধমূলক, সেইরূপ অপুস্ব- 
মহুত্বের অণুত্বমহুত্বব্যবহাঁরও 58598 । ৫৫ 


৫ অগুনবমহসবাভ্যাং কন্মগুণাশ্চ ্াখ্যাভাং ॥ ১৬. 


কর্ম গুগ অনুন্ব- মহত্ব দ্বার! ব্যাখযাত, হইল। । থু | 
মহত যেন্ধপ অুত্বমহন্ধের অভাব, সেই' প্রকার অন্থাগ্তণ 
কর্ম্েও বের: (অভাব. তথাপি বে ীর্ঘগমন, ৃ 
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মহান ইত্যাদি শব ব্যবহৃত হয়, 'তাহাকে  ওপচারিক 
জানিবে। অধিকদুরগমনের নাম দীর্ঘগমন আর মহান্‌ 
শব্দে উচ্চশব্দ বুঝায় গুণকম্মে বস্তুতঃ পরিমাণ 
নাই। ৷ ১৬ গর চা | 


এভেন বি ব্যাখ্যাতে ॥ ১৭. 


দীর্ঘ ও হুম্বতও ইহা দ্বার বিবৃত হইল। দাঘত্থের 
ব্যাখ্যা মহত্ব দ্বারা আর. অণুত্থ দ্বারা হরম্বত্বের ব্যাখ্যা 
হইয়াছে। স্বত্বীকে দীর্ঘতর বিরোধী পরিমাণ জানিবে। 
এক প্রব্যই অন্য এক দ্রব্য হইতে দীর্ঘ হুই তে পারে আর 
এক দ্রব্যই অগ্ঠ এক দ্রব্য হইতে হৃপ্গ হইতে পারে, এই 
দীর্ঘননত্কে আপেক্ষিক সুনিছে ইবে | পরমাণুতে যে 
স্বত্ব বিদ্যমান, তাহাকে মুখ্য বলা ঘায়, অন্যত্র আপে- 
ক্ষিক বুকিতে হইবে ।১৭ 

. অনিত্োহনিতাম ॥ ১৮. 

নিন দ্রব্যে যে পরিমাণ বিদ্যমান, তাহাকেও অনিত্য 

জামিবে। পরমাণু ও পরমঞ্জহত এই দ্বিবিধ পদার্থেযে 


পরিমাণ বিদামান, তাহা নিত্য; অগ্য. দ্রব্যে যে পরিমাণ 
দিনা তাহা নিত্য নহে, অনিত্য জানিবে ৷ ১৮ 


নিত্য নিতাম্‌॥ ১৯. ১. | 


হি ব্য যে পরিমাণ বিমান, হা নিই, হ্র। টা 


১৪৬ রঃ ধিক হি 


যাহ! অনিত্য পরিমাণ; তাহারও উৎপত্তি-হেতু ও বিনাশ- 
হেতু আছে। উৎপত্ভিহেতু অবয়বীতে সংখ্যার্দি উত্ত 
হইয়াছে । আঁশ্রয়-বিনাশকেই বিনাশহেতু কহে। অনিত্য 
বস্ত ধ্বংস হইলে তৎপরিমাণও ধ্বংস হয়। যে বস্তব 
উৎপন্তি-বিনাশরহিত, তাহার পরিমাণও উত্পক্ভি-বিনাশ- 
শৃগ্ ; কাজেই তত্পক্ষে আর কোন হেতু দৃষ্ট হয় না। ১৯ 


নিত্যং পরিমগ্ডলম্‌ ॥ ২, রি 
পরমাণু-পরিমাণকে পরিমগডল কহে ; উহ্থা নিত্য । ২০ 
অবিক্ঞ। চ বিদ্যালিজম্‌ ২১  * 


ভ্রমকে অবিদ্যা বলে আর যাহা প্রমার জ্বাপক, গাহার 
নাম বিষ্তা। অবিষ্ভাই প্রমার জ্ঞাপক। পূর্বে বলা হইয়াছে 
যে, বদরী প্রভৃতিতে যে অণুত্বাদি ব্যবহৃত হয়, হা 
অপ্রকৃত। এখন জিজ্ঞাসা করিতে পার যে, এ ব্যব-: 
ইর অপ্রকৃত হইলে-_পরিমণ-ঘটিহ ব্যবহারমাঞ্জেই 
খপ্রকৃত হওয়া উচিত; এটি প্রকৃত, এটি অপ্রকৃত, 
এরূপ প্রভেদের প্রয়োজন কি? যে দ্রব্যের ভ্রম * 
স্বীকার করিতে হয়, তাহার কোথাও না কোথাও 
অস্তিত্ব বিদ্যমান আছেই; একেবারে অসংজ্রব্য কদাচ 
ভ্রম-বিষয় হয় না; কাজেই পরিমাণের অস্তিত্ব, অণুত্ব' 
প্রভৃতির অস্তিত স্বীকার করিতেই হইবে; সেই অপুস্বাদির ৭ 
অসি খানে কার করিবে, তাই প্রকৃত ব্যবহার; 


বৈশেষিক দর্শনম্‌। ১৪৭ 


কেবল অস্তিত্ব-্বীকারের অগ্রে দেখিতে হইবে, এ অস্ত 
ত্র কোন বাধক বিদ্যমান মাছে কিনা? যদি বাধক 
থাকে, তবে সে অস্তিত্ব কিছু নহে, অন্যত্র অনুসন্ধান 
করিতে হুইবে। যদি প্রশ্ন কর যে, আকাশ-কুস্মেরও 
ভ্রান্তি জম্মে, বাস্তবিক ত আকাশকুম্বম কুত্রাপি নাই ? 
ইহার উত্তর এই যে, অকাশ কি নাই, কুম্থম কি নাই, 
আকাশের সহিত কাহারও সম্পর্ক নাই যে, এত গণ্ডগোল 
, বাধাইতেছ ? এ সমস্তই বিদ্যমান। তবে আকাশের 
 দঙ্গে লেই কুস্থমের তাদৃশ সন্বন্ধ নাই। যাহা প্রত্যেকটি 
সত্য, তাহা এক রানে অসত্য হুইতেছে। যদি পরিমাণ 
সত্য স্বীকার কর, কোথাও যদি তাহার সন্বন্ধও স্বীকার 
কর, তাহা হইলেই আমার উত্তরদ$ন মমাপ্ত হইল অর্থাৎ 
অণু ও মহত দ্রব্যের অস্তিত্ব রহিল। ২১ 


বিভবান্মহানাকাশব্তথা চাকা ॥২২ 


র্ববূর্তসংযোগকে বিভব (বলে । সেই বিভব আছে 
ৰলিয়াই আকাশ ও আত্মা ম্ীন্‌। অহান্‌ শব্দে পরমহান্ই 
বুঝিতে্হইবে। জগৎসংসারে বত ক্ষুত্র আছে, তাহার 
সহিত পরমহান্‌ ব্যতীত আর কিছু মিলিত হইতে পারে 
নাঁ। যে বত মহান, গে তত ক্ষুদ্রের সঙ্গে মিলিত । মনে 
কর, আকাশ ও. আত্মা; এই আত্মা জ্রীব ও. ঈশ্বর; 
ইহারা, সমান) খর্ব শক-উৎগি বারা আর্কাশের | 


১৪৮ 5৯৭২০ করান 


পরমমহ্ প্রকাশ পায় আর জন্মান্তর ও তা 
দ্বার! আত্মার পরমমহন্্ নিরণীত হয়। যদি আত্মাকে অনিত্য 
বল, তাহ! হইলে স্বর্গমোক্ষ হওয়া সম্ভব হয় না, দেহান্তেই 
সব শেষ হইয়া যাঁয়। ঘদি মিতা বল, তাহা 1 হইলে হয় 
পরমাণু বলিতে হয়, নতুবা পরণমঙ্তান্‌ বলা কর্তবা। 
যদি পরমাণু বল, তাহা হইলে আত্বাবৃদ্তি সখ অপ্রতাক্ষ 
হয়। কারণ, অণুর সণ আপ্রতাক্ষ, ইহা! পূর্বেই বল 
গিয়াছে । যাদ আকাশকে কেবল মহ বল, তাহা হইলে 
আকাশ অনিত্য হইয়। পড়ে; অনিতোর উত্পত্তিও আছে, 
বিনাশও আছে; যে স্থলে প্রতার্গের অভাব, তথায় 
কাল্পনিক অনন্ত উতপি-বিনাশ অস্বীকার পূর্বক নিত্য 
 পররমমহৎ বলায় লাঘব বিদামান। ২২ , 
তদভাঁব বাদ: মূনঃ ॥ ২৩ 


্ ্া 


উবার অভাবে মন অণু। সন্বক্ষুদ্রসংবোগের” 


ভাব নিবন্ধন মন পরমমহান্‌ হইতে পারে না বটে, কিন্তু 


উহা অগু। যদি তাহ না৷ হু্ুত, তাহ! হইলে এককালে : 


অনেক ইন্ড্রিয়ের সঙ্গে মনঃ সংযোগ থাকিলে ঘুরুকালে 


অনেক ইন্দিয়জনিত প্রতাক্ষ ঘটিত; অন্যমনস্ক অবস্থায় 


নেত্রসম্মুখস্থ ব্যক্তিও অপ্রত্যক্ষ, তাহা ঘটিতে পারিত না। 


অন্যত্র মনের সংযোগ হইলেই ভাহাকে অন্যমনস্ক অবস্থা 
বলা খ্যায়। যদি মন পরমমহান্‌ হইত, তাহা হইলে 3 


নব 


এব 


লিশোষিকশন। পু চা ১. সস | 


এককালে ন্সথলেই সংযোগ থাকিত, কাজেই অককমন্ নু 
অবস্থা 1 ঘটিত নাঁ। ২৩ ূ | | 
ওপৈরিগ্ব্যাখাভা ॥ ২৪ ও ২ 
গুণ দ্বার! দিক্‌ ব্যাখ্যাত হইল। পয়ত্ব অপরত্বকেই 
গুণ বলে। উঙ্তা দ্বারাই দিকের পরমমহুপরিমাণ সিদ্ধ 
হইয়াছে । যদি পরমমহণপরিমাণ না থাঁকিভ, তাহ! ঢা 
হইলে এককালে সমন্ত দেশের লোক দূরত্ব-সমীপত্ব বাব- 
হার করিতে সমর্থ .হইত না। দিকে অধিক সংযোগ 
ও স্বল্পসংযোগ তারাই দুরত্ব-নিকটত্ব ব্যবস্থন্ড € ইয়। ধাকে। 
অতএব দিকের পরিমাণও পরজমহন্ক বুবিতে 
হইবে | ২৪ ূ 
কারণে কালঃ ॥ ২৫ 
ইতি সপ্তমাধ্যায়ে প্রথমান্িকম্‌ ॥ ূ 
কাল কারণসংসর্গী অর্থাৎ পরমমহণ্পরিমাঁণবিশিষট- 
রূপে বিবৃত হইয়াছে । বল! ছইয়াছে যে, কাল কালিক 
জ্যোষ্ঠত্ব-কনিষ্ঠত্বের অঙমবায়ী কারণ। আই কথাতেই 
কালের পরমমহন্ব নির্দিষ্ট হুইয়াছে। বদি পরমমহক 
না থাকে, তাহা হইলে একই কালে সমস্ত দেশের লোক 
বড় ছোট প্রভৃতি ব্যবহার কি প্রকারে করে ? ২৫ 
এ (অপ্মাধযায়ে শ্রধম আহি সমীঞ। | 


রাাাহ/চারাওারাতারার্জারযাররার 


_ দ্বিতীয়াহ্নিকম্‌। 
াপশািাী 
বূপরসগন্ধস্পর্শব্যতিরেকাদর্থান্তর 

মেকত্বম্‌ ॥১ 


রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ এই সমস্ত হইতে অতিরিক্ত, 
এই জন্য একত্ব পদার্থাস্তর বলির বোদ্ধব্য। যে বস্ততে 
রূপার্দির অবিষ্যমানতা, তিনিও “এক ঈশ্বর  প্রভৃতি- 
প্রকারে বাবহৃত হইয়া থাকেন। যদি রূপজ্বান না 
থাকে, তাহা হইলে “এক ঘট প্রভৃতি জ্ঞান হইয়া থাকে । 
_ শ্রূপবান্‌ ঘট/ এ প্রকার বোধ করিতে হইলে অগ্রে রূপ- 
জ্ঞান প্রয়োজনীয় । যে হেতুতে রূপ একত্ব হইতে পারে 
. না, রসাদিরও একত্ব হওয়া সেই হেতুতে অসম্ভব । বিশেষ- 
ভান না হইলে বিশিষ্টবুদ্ধি জশ্মে না, এই যুক্তির বলে ৷ 
একত্বকে অন্য কোন গুণ, কর্ম্ম, দরব্যত্ব অথবা সত্তান্বরূাপও 
বলা যাইতে পারে নাঁ। ১ 


তথ! পৃথকৃত্বম্‌ ॥ ২ 


_.. পরথক্ত্বও সেই প্রকার। পট হইতে হ্বট পথক্‌, 
_ এই প্রকার জ্ঞান, ইহার ঘট, পট, পার্থক্য ও অনধিশ্ব। 
, হ্জানের বিষয় যে পার্থক্য, তাহা! রূপাগিস্বরপ নহে। 


শিকল রি ২ টি ৭ 


কারণ, রূপাদি ভন ষদি না থাকে, তাহা হইলেও পট ;. 


হ্‌ইতে ঘট পৃথক্‌, এ প্রকার জ্ঞান হইয়া থাকে। পার্থক্য 
ও অন্যোন্তাভাবও এক পদার্থ নে। কারণ, “ঘট পট 
নহে' এই প্রকার জ্ঞানে “হইতে” অংশ বিষয় হয় না, এই 
যে ছুই জ্ঞানের পার্থক্য, ইহাই বৈলক্ষণ্যের সাধক। 
যদি বিরুদ্ধ ধর্্দকে পার্থক্য বলা যায়, তাহা হইলে কীচা- 
ঘট বন্তিপক হুইয়! রক্তবণণ হইলে ভ্তান্াতেও এই ঘট 
এই ঘট হইতে ভিন্ন, এই প্রকার ব্যবহার হুইন্তে পারে। 
রক্তবর্ণ কীচাঘটের বৈধশ্ম্য কিনা? অন্য যুক্তি একত্ব- 
সম্বন্ধে ষেরূপ, পৃথকৃত্ব-সন্বন্ধেও সেই প্রকার; কাজেই 
পৃথক্ত্ব পদার্থান্তর বলিতে হইবে । ২ 


_ একত্বৈকপৃথক্ত্বয়োরেকতৈকত্বপৃথক্ত্া- 
ভাবোহণুহমভস্াভা: ব্যাখ্যাতঃ ॥ ৩ 


 একত্ব ও একপৃথক্ত্ব যে একত্ব ও একপৃথক্ত্ে নাই, 
বপুত্ব-মহব দ্বারাই তাহা! কীরত্তিত হইয়াছে । অনুত্ব মহত্ব 
যেরূপ অণুত্ব-মহত্বে থাকে না, একক্বাদিও সেইরূপ একতা 
দতে থাকে রা অর্থাং যুক্তি এইযে, গুণ গুণে থাকে না৷ ৩ 
নিঃসংখ্যত্বাু কর্ম্নগুণানাং সর্বৈরবকত্বং ন 
বিদ্যুতে ॥ ৪. 


কাদা সংখযাবরহিত, এই » জন্য মত রি 


সহ, 8০ পপ রি 


.. একত্ব একত্ব কেবলা বস্তুতে সমবায়সনথসথ 


ব্যান? অসার নাই। কারণ, গুণাদি গুগবিরহিত 19. | 
ভ্রান্ত তৎ॥ ৫ 


_ একক ভ্রমকল্লিত পদার্ঘ। মন্থাত্র যদি একত্বব্যবহার 
থাকে, সে ব্যবহার প্রামাণ্য না হয়, তবে সে বস্ত্র 
একত্ব-ব্যবহারও প্রামাণ্য হয় না; অতএব একত্বই 
অলীক বস্ত ৫ 


ভিডি ন বিদ্যভে ॥ ৩ 


যদি একত্ব না থাকে, তবে লক্ষণামূলক, ব্যবহারও | 
অসম্ভব হয়। পদার্থ একেবারে অসৎ হয়, এ কথ৷ 
পূর্বেবেই বল! হইয়াছে । যদি একেবারে অসশ হয়, তাহা 
হুইলে উহা ভ্রাস্তির বিষয়ীডূত হয় না।. ভ্রমকল্পিত 
বন্ত কোন স্থানে না কোন স্থানে থাকেই | ৬ কও 


ার্ধাকাবণয়োরেকদ্বৈকহপৃক্ব্াভাবা- 
: দেকতৈপৃথকৃতং ন বিদাতে ॥ ৭. 


অতেদ এবং একজাতীধমাত্র অর্থাৎ কেবলমাত্র 

 লমানাধিকরণবৈধর্ময কার্য ও কারণ না থাকা হেতু একস 
ও একপূথকৃত্ব নাই। কাঁধ্য ও কারণে থে একত্ব আছে, 
 জাহার দৃষ্টান্ত এই-_ফেমঘ কাঞ্চপি্ডে ও কুগুলে এবং 


কাপ 4 ক 


ভত্ত ও রা সাথ নাই, সেইরূপ অর্থাৎ কার্য ও কারণে 
৮ রে 
একত্ব বিদ্যমান । যখন একত্ব আছে, তখন 'একপৃথকৃত্বও 
আছে। এই যে মত বলা হইল, সাংখোরা এইরূপ 
বলিয়া থাকেন। এই মত কণাদ কর্তৃক খণ্ডিত হইতেছে। 
যে দ্রব্য এক এবং অন্য দ্রব্য হইতে একপৃথক্ত্ব-সম্পন, 
আকৃতিতে, ফলে ও প্রমাণে সে দ্রব্য অভিন্ন হওয়া আব. 
শ্যক আর তাহাতে অন্য দ্রব্য হইতে বৈধর্ঘ্য অথবা যে 
বৈলক্ষণা থাকে, তাঁছাও অভিন্ন হইবে। বিবেচনা কর, 
একটি ঘট, তাহাতে একত্ব বিদ্যমান, এ ঘটের আকৃতি 
(স্বরূপ), (জলাহরণাদি) ফল ও তদীয় প্রমাণ এক ; কাজেই 
উহাতে একত্ব স্বীকার করিতেই হয়; অন্য দ্রব্য হইতে 
যেয়ে বৈধন্ধ্য ঘটত্- বাকি আছে, ততুসমস্তই 
পরস্পর সমানাধিকরণ ; কার্ধ্য ও কারণে কিন্তু তাহা 
অবিষ্ভমান। কাঞ্চন ও কুগুল অভিন্ন নহে, তন্তু ও পট 
অভিন্ন নহে; কাঞ্চনপিণ্ডের আকৃতি ও কুগুলের 
আকৃতি এক নহে; কাঞ্চনপিণ্ড শ্রতিযূলে পরিহিত 
হইতে পারে না, সৌনদরযসাধনের কারণও হয় না) 
কুশুল শ্রুতিমূলে পরিহিত হুইতে পারে আর সৌন্দ- 
ধ্যেরও সাধন হয়। কেবলমাত্র কাঞ্চনপিগু নেত্রসমীপস্থ 
হইয়া রতক্ষদৃ্ হইলেও তাহ! দ্বারা কুগুল ্রত্যক্ষদুষ্ট 
হয় না। স্ৃতরাং কাঞ্চনপিণ্ড ও কুপগডল অভিন্ন নহে। 
ৃ এই যু তথ ও পট সম্বন্ধে হটে ।  কাক্ষনপিখডে জা 


|] 


১৫৪ দশেষিকবপনষ। 


ভ্রব্য হইতে যে বৈধন্দ্য বিদ্যমান, কুগুলে ভত্সমানাঞি/ 
করণ বেধন্ম্য নাই।- কুগ্ডলের কুণুলত্ব কাঞ্চনপিগুত্বের 

সমানাধিকরণ নহে ।” তন্তুতে তত্ত্ব ও পটে যে পটন্ব 

বিদ্যমান, তাহাও পরস্পর সমানাধিকরণ নহে। তাহা 
হইলেই দেখা গেল যে, কার্ধ্য ও কারণে আকারাদিভে 
প্রভেদ নাই এবং বিভিন্নরূপ বৈধন্ম্য বিদ্থমান। এই 

বৈধন্্যদর্শনে নিদ্দিষ্ট হয় যে, কুগুল কাঞ্চনপিণু হইতে 
আর পট তন্তু হইতে ভিন্ন । ৭ 


এতদনিত্যশ্সোব্যাখ্যাতম, ॥ ৮ 


এই দুইয়ের অনিত্য ব্যাখ্যাত হইল । রূপাদি যেমন 
অনিভ্য,সংখ্যা সেইব্ূপ অনিত্য। পৃথকৃত্বও অনিত্য, রা 
সুচিত হইয়াছে । কিন্তু এই সংখ্যা ও পৃথক্ত্বকেই এক 2. 
একপৃথক্ত্ব বুঝিবে। দ্বিত্ব গুভৃতি সংখ্যার ও সি 
স্বাদির প্রতি দ্বিস্থাদির আশ্রয়পদার্থে স্থিত প্রত্যেক একত্ব- 
সংখ্যাই কারণ। ৮ | | 


অন্যত রক -উভয়কর্ম্মজ- সংহোগজ্চ 

সংবোগঃ ॥ ৯ 
মংযোগ তিন প্রকার; /_ শরবত ক রঃ 
কর্দজনিত ও সংযোগজনিত। সংযোগ শবে কি বুঝায়, 
পন, দ্বারা আখারই শা হজে ৭ 


ৃ ৈশকলপন। 0১4৫. 

স্তনে কর, একটি পাখী কোন স্থান হইতে উড়িয়া আসিয়া 
একটি বৃক্ষে উপবিষ্ট হইল। ইহাতে বুঝা! গেল যে, 
বৃক্ষের সহিত * পাখীর 'সংযোগ হইল । এই উভয়ে 
পদার্থ ;--এক পাখী, দ্বিতীয় বৃক্ষ । ইহারা 'পর- 
সংযুক্ত । ইহাদের উভয়ের মধ্যে একের কর্শোর 

রি সংযোগ ঘটিয়াছে, অর্থাৎ পাঁখী যখন উড়িয়া আসিয়া 
বসিয়াছে, তখন পাখীর কর্শেই এ সংযোগ ঘটিয়াছে; 
সৃতরাং এ সং ংযোগ পাখীর কর্মাজনিত । আর মনে কর, 
 ছুইটি মহিষ পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। পরস্পর অগ্র- 
সর হইয়া পরস্পরকে অভিঘাঁত অর্থাৎ প্রহার করিতে 
লাগিল । এখানে যে পরস্পরের সংযোগ হইল, উহাকে 
অভিখাতসংযোগ বলা যায়; ইহা উভয়ের কম্মজনিত 
যোগ । আৰু বৃক্ষসংবুক্ত তন্তুতে থে বস্ত্রের উৎপত্তি 
হয়, তাহাতে যে বৃক্ষের সঙ্গে বন্ধের সংযোগ, তাহাকে 
সংষোগজনিত সংযোগ বলা যায়। ১ 


এতেন বিভাগে বাখ্যাতঃ ॥ ১০ 


ইহা দ্বারা বিভাগ কীর্তিত হইল। বিভাগও তির 

প্রকার  লশহিতরকর্জনিত, উভয়কর্ম্মজনিত এবং 
বিভাগজনি্ভ'! মনে কর, বৃক্ষ হইতে পাখী উড়িয়া 
গেল। এই যে বৃক্ষের সঙ্গে পাখীর বিশ্লেষণ, ইহাকেই 
বিগ: লা যায়, পাখীর কর্ম সবারাই এই বিস্তাগ 





জন্িয়াছে। ছটা এ একবার পরপর: আখ 
হইয়া 'কিয়ক্ষণের জগ্ঘ  পষ্চাতে হ গেল। 
এই ষে উভয়ের অপসরণ, উভয়ের 1 বিরাগ, ক উহা; 
 খ্টিল। ইহাকে বিভাগজনিত বিভাগ বলা এই রঃ 
. বিভাগঞ্জনিত বিভাগ দ্বিবিধ )__কারণমাত্রবি, (৮৫ 
৩. কাঁরণাকারণবিভীগঙ্নিত। কাপড়ের িজ ্‌ 
. খুলিয়া ফেলিলে কাপড়ের কারণ সূৃতাণ্ড' ; যে 
পদ তাহাকে কারণমাত্র বিভাগ বলে এই 
বিভাগকে: সূতার সঙ্গে অবিভক্তাবস্থায় সংযু টে | 
বিভাগ-সম্পাদক, বলা ঘায়। কাঁজেই কারপমা 
 গকে একরূপ বিভাগের কারণ বলিতে হুইবে। ডি 
গাছে হাত দিয়াছিলে, হাতটি সরাইয়া লইলে ; এই যে গাছে 
আর হাতে বিভাগ হইল, উহা! দেহ ও গাছের বিভাগের 
কারণ। হাত গাছ হইতে বিশ্লিষট হইলেই: দেহ 'বিশ্লিষ্ট 
হইল স্থির করিতে হইবে।, হস্তবৃক্ষবিভাগই এই. বৃক্ষ- 

. দেহবিভাগের হেতু। হাত অবয়ব, দেহ অবয়বী । অবয়ব. 
আবযবীর হেতু । গাঁছ দেছের কারণ নহে) কাজেই * ৃ 
| হস্তবিভাগকে কারণাঁকারণবিভাগ বলিতে হুইবে। 
সংশ্লেষকে সংযোগ বলে আর বিশ্লেষকে: বিভাগ বলা 
যায়।: বিশ্লেষ যে সং ংযোগের অভাব, তাহা. বলা যায়. 
না। তাহা বলিলে রূপ ও ঘট পরস্পর বিভক্ত, এ. 
প্রকার ৮ জিতে, পারি কারণ, রগ ও টের কর 








বৈশেধিক'হইশনম্। ১৫৭ 


সত পরস্পর সংযোগ নাই। যে বন্তদ্বয়ের সংযোগ হয়, 
তাহাদের দুইয়ের মধ্যে একের বিষুক্ত অবস্থা থাকে; 
ঘটে রূপ সংযুক্ত থাকে না; উহা সমবেত ; ঘটে যে 
রূপ সমবায়সন্বন্ধে বিষ্ভমান, ইহা স্বীকার করিতে হয়। 
ইহার কারণও এ রূপ। ঘটের বর্ণে ও ঘটে বিভক্ত 
প্রত্যয় জন্মে না, কাঁজেই সংযোগাভাব ও বিভাগ এক 
হইতে পারে না। প্রশ্ন করিতে পার যে, সংযোগবিনা- 
শকেই বিভাগ বলা যাঁউক। তাহার উত্তর এই থে, 
সে কথা বলিলে সংযোগ বিদ্ভমানেও বিভাগসম্পন্ন তখব! 
বিতক্ত এই প্রকার প্রত্যয় হউক; . কারণ, তৎপূর্বববর্তী 
কোন ন/ কোন সংযোগের নাশ ত তাহাতে আছে। 
যদি বলযে, সমস্ত সংযোগনাশই বিভাগ, তাহা হইলে 
বিভাগসমধজেও বিভাগবোধ না! হউক; সমস্ত সংযোগের 
ভিতরে ত ভবিষ্যৎ সংযোগ পাকিতে পারে। আর যদি 
এ কথ! বল যে, অতীত সমস্ত সংযোগনাশই বিভাগ ; 
এ কথা বলিলেও বিদ্যমান সংযোগসময়ে বিভাগবোঁধ 
অনিবার্য, অভীত সমস্ত সংযোগনাশ ত আছেই। এই 
প্রকার আলোচন! ও তর্ক দ্বারা নির্দিষ্ট হয় যে, সংযোগ 
ও বিভাগ ছুইাট ভিন্ন ভিন্ন গুণ। ১০ 
ংযোগবিভাগয়োঃ সংযোপবিভাগান্থানো" 
ইপুত্বমহত্বাভ্যাং ব্যাখ্যাতঃ ॥ ১১ 
সংযোগ-বিভাগে যে সংযোগ্বিভাগে হ অবিভ্ভমানতা, 


১৪ 


১৫৮ বৈশেধিক-দশনম্‌। 


অণুত্ব-মহব দ্বারা তাহার ব্যাধ্য। হইয়াছে । ইহার তাগুত 
এই যে, গুণ গুণে সমণাধ়সন্মদ্দে থাকিতে পারে না। 
তবে যে 'সংযোগযুক্ত”, “বিভাগধুক্ত' প্রভৃতি ব্যবহার দৃষ্ট 
হয়, উহা সংযোগের অথন! বিভাগের সংমোগ্গুলক নহে। 
উহ! সংযোগের কিংব। বিভাগের গণ্য সম্বন্ধমূলক । 
সেই সন্বন্ধকে সমবায়সন্বন্ধ কহে 1১১ মা 


কন্্মভিঃ কর্্মণি গুণৈগুণ! অপুত্মহস্থাভ্যামিতি ॥ ১২ 


“কম্মভিঃ কর্ণাণি” প্রভৃতি ছুইটি সূত্রে এ বিষয় 
বিশদরূপে বিবৃত হইয়।ছে । ১২ 


যুতসিদ্ধাভাবা ক।ন্যকাঁরণয়ে।? সংযে!গ- 
বিভাগৌ ন বিদ্যেতে ॥ ১৩ 


কাধ্য ও কারণ এই উভয়ের পরস্পর সংষোগ- 
বিভাগ নাই, তাঁহার হেতু যুতসিদ্ধির অভাব। মিশ্রিতের 
সিদ্ধিকেই যুতসিন্ধ বলে । যেছুইটি জ্রব্য একত্র মিশ্রিত 
হয়, তাহার একটা অমিশ্র অবস্থায় থাকে । তশম্কুর সঙ্গে 
কাপড়ের অথবা কপালের সঙ্গে ঘটের মিটিভভ!ন 
সিদ্ধি অর্থাশড যথার্থ পক্ষে মিশ্রিত অবস্থা থাকিলে, তন্তর 
ও কাপড়ের এবং কপালের ও ঘটের একটা অমিশ্রা অবস্থা 
থাকিত, সেই অবস্থায় আমর! তন্তু যে কাপড়ের অবয়ব 


* সম অধ্যায়ের ১ম আহ্িকের ১৫শ ও ১৬শ স্থত্র দ্রষ্টব্য । 


বেশেষিক দশনম্্‌। ১৫৯ 


সার কপাল যে ঘটের অবয়ব, তাহা না লইয়া ঘট ও 
কাপড়কে ভিন্নভাবে গ্রহণ করিতে পারিতাম ; কিন্তু 
সেরূপ ত হয় না। কেবলমাত্র তন্তু ও কেবলমাজ ঘট 
অমির অবস্থায় থাকিলেও কপাল ও ঘট এ উভয়ের 
অমিশ্র অবস্থায় তন্ত ও ক।পড় এ দুইয়ের অমিশ্র অবস্থা 
নাই ! ফলিভার্থ এই যে, ভিন্ন ভিন্নভাবে অবস্থিত্তিকেই 
আমিশ্র ভাবস্থা বলে। ইহা! নাই বলিয়াই অর্থাৎ এই 
অমিত অবস্থা নাই, এই হেতু কানের সঙ্গে কারণের 


সঃযে।গনিভ্রাণের অভাব! ১৩ 
গুণত্বাৎ ॥ ১৪ 


ংযোগে গুপত্ব বিষ্কমান | নুতরাং অর্থে শব্দের 
সংযোগ কি প্রকারে থাকে? পুর্বে নির্দিষ্ট হইয়াছে 
যে, সংযোগ গুণ। এ সন্গন্ধে আপনি হইতে পারে যে, 
শব্দে ও অর্থে জন্ন্ধ বিদ্যমান । যদি সম্বন্ধ না থাঁকিত, 
তাহা! হইলে অর্থবোধ হইত কিরুপে? এ সম্বন্গকে 
সমবার বলা যায় না। কারণ, আক|শের সঙ্গে শব্দের 
সমবায় বিদ্যমান, অন্য কিছুর সঙ্গে নাই । জানিত্য শব্দ 
অন্যত্র সমবায়সন্থন্ধে যদি থাকিত, তাহ! হইলে সে সকলই 
শব্দের সমবায়িকারণ হুইত, ইত্যাতিরূপ বিবিধ দোষ ঘটে । 
অন্য সম্বন্ধ ত দৃষ্ট হয় না; একমাত্র সংযোগসম্থন্ধ 
আছে বটে, কিন্তু তাহারও শবে থাকা অসম্ভব ; কেন 


১৮৪ বৈখোহক-দর্শনম্‌। 


না, তাহা গুণ) সংযোগও গুণ, শব্দও গুণ; গুণে ৩৭ 
থাকিতে পারে না ।॥ ১৪ 


গুণোহপি বিভাব্যতে ॥ ১৫ 


গুণ বিষয়ও হয়। গুণবোধক শকও আছে। 
অতএব শব্ধ যদ্দি দ্রব্য হইত, তথাপি অর্থের 'সঙ্গে তাহার 
ংযোগ স্বীকাধ্য হইত না। কারণ, গুণবোধক শব্দের 
অর্থ যে গুণ অর্থাৎ রূপ শব্দের অর্থ রূপ, গুণ শব্দের অর্থ 
গুণ, ইভার সঙ্গে সংযোগ অসম্ভব | ১৫ 


নিদ্িয়হ।ৎ ॥ ১৬ 


নিষ্কিয়ত্ব বলিয়। সংযোগ শব্দার্ের সম্বন্ধ হইতে পা 
না। শব্দকে নিক্ষিয় বলিতে হইবে, কারণ, শব্দ প্রব্য 
নহে । আক।শাদিও নিক্থ্িয়। ছুইয়ে নিজ্ছ্রিয় হইলে 
আর দুইয়ের অবয়ব না থাকিলে কোন প্রকারেই পরস্পর 
সংযোগ ঘটিতে পারে না। কর্মাকেই ক্রিয়া বলে । অন্তর 
কর্ম, উভয় কন্ম ও সংযোগ ( অলসয়বসংমোগ ) ভিন্ন 
ংযোগের উৎপত্তি হয় না; কাজেই সংযোগ গুণ না 
হইলে আকাশাদি শের অর্থসম্বদ্ধ হইতে পারিত না । ১৬ 


অসতি নাস্তীতি চ প্রয়োগা ॥ ১৭ 


ম্খন আবিগ্যসান দ্রবোও “নাস্তি এই প্রকার প্রয়োগ 


বৈশেধিক-দর্শনম্। ১৬১ 


ভুইয়! থাকে, তখন শব্দের ও অর্থের পরস্পর সম্বন্ধ থাকে 
কি প্রকারে ? পরস্পর সম্বন্ধবিশিষ্ট দুইটি দ্রব্য এক 
সময়ে থাকে, ইহাই রীতি। বিভিন্নসাময়িক দ্রব্য সম্বন্ধ- 
বিশিষ্ট হইতে পারে না। অধুনা বর্তমানে যে ঘটপটাদি 
নাই, তাহাঁও “নাই” “হইবে” প্রভৃতি শব্দের প্রতিপাস্ঠ 
হইয়া থাকে । কাজেই এই অতীত ভবিষ্যৎ দ্রব্যের সঙ্গে 
শর্ষের ত কোন সন্দন্ধ থাকা সম্ভব নহে। ১৭ 


শব্দার্থাবসন্বন্ধৌ ॥ ১৮ 


কাজেই শব্ধ ও অর্থ সম্ন্ধবিরহিত। স্ৃতরাঁং এই 
নির্দিষ্ট হইল যে, শব্দা ও. অর্থের পরস্পর সম্বন্ধ থাকিতে 
পারে না । ১৮ 


সংম।গিনে! দণ্ড সমবাঁয়িনো বিশেষাচ্চ ॥ ১৯ 


ংযোগী দণ্ড সমবাঁয়ী হইতে পার্থক্য নিবন্ধনও শব্দা- 
থেঁর সংযোগ সমবায় উভয় সম্বন্ধই থাকিতে পারে না। ১৭৯ 


সাময়িকঃ শব্দাদর্থপ্রতায়ঃ ॥২০ 


শব্দর্থপ্রত্যয় সাময়িক অর্থাৎ ঈশ্বরের সঙ্ষেতের 
অধীন। সঙ্কেত শব্দে ইচ্ছা বুঝায়। এই পদ এই 
অর্থবোধক হউক, এইরূপ ঈশ্বরেচ্ছাকেই সঙ্কেত বলা বায়। 
এই ঈশ্বরেচ্ছাই শব্দার্থের সম্বন্ধ | ২* 


১৬২ বৈশোষ্বক-দর্শনম্‌। 


একদ্িক্কালাত্যামেককালাভ্যাং সন্লিকৃষ্টবিপ্র- 

কৃষ্টাভ্যাঁং পরমপরঞ্চ ॥ ২১ 

যে সম্গিকষ্ট ও বিপ্রকৃষ্ট বন্তদ্ধয় একদিগ বৃত্তি ও 
এককালবুত্তি, তাহাতে অপরত্ধ ও পরস্ব জম্মে। এক, 
দিক্সংস্থিত বন্তুহ্বয়ের মধ্যে যে বস্ক্তে যাহা অপেক্ষ। 
নুতন সংযোগ বিদ্কমান,তাহা তদপেক্ষা অপর,আর যাহাতে 
অধিক সংযোগ বিদ্যমান, তাহাকে পর কহে; ইহার 
একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে ।--বিবেচনা কর, ঢাকা 
হইতে অযোধ্যা যত দুর, তাহা! অপেক্ষা ?বদ্যনাথ অপর 
(নিকট ), বৈদ্যনাথ অপেক্ষা অযোধ্যা পর (দূর) এ 
স্থলে ঢাকা হইতে মৃত্তিকার সংযোগ ধর সূর্য্যরশ্মির 
যোগ ধর); বৈদানাথে এই সংযোগের পরম্পরায় 
ংযোগসংখ্যা যত হইবে, অযোধ্যা তাহা অপেছ,, 
অধিক। যদ্দি সূর্যকিরণ-স্পন্দন কম হয়, তাহা 
হুইলে সাময়িক সম্িকৃষ্ট হয়; যদি সুধ্যকিরণস্পন্দন 
বেশী হয়, তাহা হইলে সাময়িক বিপ্রকৃষ্ট হইয়া থাকে । 
এককালবৃত্তি বন্তু্বয়ের মধ্যে যে যত কম সূর্য্যকিরণ" 
ণস্পন্দন প্রাপ্ততুহইয়াছে, মে তত অপর অথব! ছোট। 
যে বেশী সুর্াকিরণস্পন্দন প্রাপ্ত হয়, তাহাকে পর অথবা! 
বড় 'বলা যায়।,পরত্ব-অপরত্ব এই প্রকারেই ঘটে। ২১ 

কারণপরত্বাত কারণাপরত্বাচ্চ ॥ ২২. 
পরত ও অপরস্থ উত্তয়ই কারণে বিদ্যমান; এই জন্য 


বৈশেধিক-দর্শনম। ১৬৩ 


পর ও অপর ব্যবহার ভাহাতেই হইয়া থাকে । পরত্ব ও 
অপরত্ব এই উভয়ের যাহা সমবায়িকারণ, তাহাতেই পরত্ব- 
অপরত্বের ব্যবহার হয়, অন্যত্র হয় না ২২ 


পরত্বাপরত্বয়োঃ পরত্বাপর্তাভাবো- 
হণুত্বমহত্বাভ্যাং ব্যাখ্যাতঃ ॥২৩ 


অণুত্ব-মহত্ব দ্বারাই ব্যাখ্যাত.হইয়াছে যে, পরত্ব-অপ- 
রত্বে পরহ্বমপরহ্থ নাই । অর্থাৎ গুণে গুণ থাকিতে পারে 
না, কাজেই পরত্া্দিতে পরত্বাদি নাই । ৩ 


কনম্মভিঃ কম্মাণি ॥ ২৪ 
গুপৈগুণাঃ ॥ ২৫ 


কণ্ম দ্বারা কন, এবং গুণ দ্বারা গুণ ব্যাখ্যাত 
হইয়াছে অর্থাত এই দুইটি সূত্রের অর্থ ও মর্ন্ম পুর্বে বিবৃত 
হইয়াছে । ২৪২৫ | 

ইহেদদমিতি যতঃ কার্য্যকারণয়োঃ স সমবায়ঃ ॥২৬ 


কাধ্য-কারণের মধ্যে এ স্থলে ইহা বিদ্যমান, এই 
প্রকার প্রত্যয় যাহা হইতে জন্মে, তাহাকে সমবায় কহে। 
কপাল ঘটযুস্ত, দ্রব্য গুণযুত্ত ইত্যাদিরূপ জ্ঞান যে সম্বন্ধ 
হেতু হয়, দেই সম্বন্ধকেই সমবায় কহছে। পূর্ববকথিত 
হেতুতে কপালে ঘট ও দ্রব্যে গুণ সশমোগসম্থান্ষে অবস্থিতি 
করিতে পাঁরে না, অপর কোন ক৯গত সন্বস্কও এই ভ্ভানের 


১৬৪ বৈশেষিক-দর্শনম্‌। 


সম্পাদক নহে ; কাঁজেই বিশিষ্ট-জ্ঞানস স্পাদনার্থ যে সম্বন্ধ / 
কল্পীত হইবে, তাহাকেই সনবায় কহে। বিশিষ্টজ্ঞান- 

নাব্রই সন্বন্ধবিষয়ক ; যেমন দগ্ডযুক্ত পটলবাবুঃ এই 

প্রকার জ্ঞান। এ স্থলে দণ্ডের সংযোগসম্বন্ধ এ বিশিষট- 

জ্ঞানের বিষয় । ২৬ 


দব্ত্বগুণত্ব গ্রতিষেধে। ভাবেন ব্যাখ্যাতঃ ॥ ২৭ 


সমবাঁয়ের যে দ্রব্যন্ব ও গুণত্র, তাহার প্রতিষেধ সন্ত 
দার! ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সঙ্ত। দ্রব্য ও গুণম্বরূপ নয়, ইহা 
যুক্তি ছারা প্রতিপম হইয়াছে ; সমবায়ও থে দ্রব্যাদি গুণ- 
স্বরূপ নয়, তাহাও সেই যুক্তি দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে । 
জানের পার্থক্যই সেই যুক্তি। সমবায় দ্রব্য, এ প্রক “ 
বাবহার নাই, জ্ঞানও নাই। অধিকন্ত দ্রব্ং এইরূপ যে 
ভ্ভান জন্মে, দ্রবাত্ব ও সমবায়ই তাহার বিষয়ীভূত হয়, দ্রব্য 
তাহীর বিষয় হইতে পারে, আবার হইতে নাও পাঁরে। 
দ্রব্য এইরূপ জ্ঞান প্রমাতাক হইলে দ্রব্যও জ্ভানের বিষয় 
হইয়। পড়ে । পরহ্ যদি দ্রব্য এইরূপ জনি ভ্রমাত্বক হয়, 
তাহ! হইলে দ্রবা সে জ্ঞানের বিষয় হইতে পাঁরে না। 
অন্ধকার ড্রব্া, এইরূপ ভ্রমবিষয় হয়, সমবায়কে 
দ্ব্ত্রূপ বলিলে ডব্য এইরূপ ভ্রমও দ্রবাত্ব ও দ্রব্য' 
বিষয়ক হইয়া পড়ে; দ্রব্য এইরূপঃ প্রমাও দ্রব্যত্ব ও. 
দ্রব্যবিষয়ক হয়, তাহ! ইইলে পরম ও ভ্রমে পার্থক্য কি ? 


বৈশেষি ক-দর্শনম্‌। ১৬৫ 


বিশেষ্যের পার্থক্যেই পার্থক্য, ইহাওবল! যায় নাঁ। দ্রব্য 

[নের বিষয় হইলে বিশেষ্যে না হইবার কারণ কি? 
বিবেচন। করিয়! দেখ, দ্রব্য এই প্রগাজ্ঞানে দ্রব্যত্ব বিশেষণ, 
সমবায় সংসরগ আর দ্রব্য বিশেষ্য হয়; দ্রব্য এই প্রমা- 
কানে দ্রব্ত্ব প্রমার বা বিশেষণ, সমবায় সংসর্গ জার 
যাহা! দ্রব্য নয়, তাহ! বিশেষ্য হয়। স্মবায়কে দ্রব্স্বরূপ 
বলিলে তাহাকে জ্ঞানের বিষয়করণার্থ যাহা উপযুক্ত, 
তাহার বিদ্যমানতা ত বলিতেই হইবে, কিন্ত্র তত্বিদ্যমানে 
এ জ্ভান ভ্রব্যকে বিশ্ষ্যভাবে আশ্রয় না করার ছেতু কি? 
যদি সমবায়কে পৃথক স্বীকার কর, তাহাতে এ দোষ থাক 
ন।। কারণ, উক্ত ভ্রমে সমবায়বি-শ॥ ঠুহইলেও দ্রবা মে 
বিষয় হইবে, এরূপ কৌন কারণ দেখা যাঁয় না। দ্রব্য 
যদিও বিষয় না হয়, তথাপি দ্রব্যত্বের উপস্থিতিমুল ক 
ভ্রম হুওয়। সম্ভব। কাঁজেই সমবায় অতিরিক্ত সম্বন্ধে 
বলিতে হইবে । ২৭ 


তত্বং ভাবেন । ২৮ 
ইতি সপ্ডমাধ্যায়ে দ্বিতীয়াহ্িকম্‌। 
সপগ্মাধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥ 


সমবায়ের তন্ব ( একত্ব) সত্তা দ্বারা বিবৃত হইয়াছে। 
যদি নানা সমবায় স্বীকার কর, তাহা হইলে গৌরব হইয়া 
পড়ে আর বিশেষাবিশেষণম্ভদ, ভিন সমবায়ভেদ নিবন্ধন 


১৮৬ বৈশেধিকদর্শননূ। 


থে জ্ঞানের গার্থকা ঘটে, এমন অনুভূতি নাই; কাজেই 
সমবায় এক, গ্াম়াণুজার সমবায় প্রত্যক্ষমিদ্ধ আর 
বেধধিকের মতে ইন্দরিয়ের অভীত ও অনুমেয়। ২৮ 


3411] দ্বিতীয়াহিক সম । 
এগুমাধায় গমাণ্ত। 


হজাভাাগাবাদার০ রাজারবাগ 


অভউ০ক্নাজুঞ্জযান্উ । 


০ 
শপ স্পা উ ৫ পপ পাপ 


প্রথম।ছিকম্‌। 


চা 
জজ) ও) টি ১০ 
চা 


চিএ 
চি 
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দ্রব্সকলের মধ্যে কোথ।য় যে জ্ঞানের বিদ্তমাণ ভা, 
তাহা! ব্যাখ্যাত হইয়াছে । দ্রন্সকলের মধো আত্মা 
একটি বস্তু, জ্ঞান উহাতে বিদ্যমান; এ বিষয় তৃতীয় 
অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে । ১ 


তত্রাত্বা। মনশ্চাপ্রত্যক্ষ্যে ॥ ২ 


উত্ত দ্রব্যদকলের মধ্যে আত্মা ও মন ইত্যাদি 
প্রত্ক্ষগোচর নহে । এখানে ইত্যাদি বলাতে দিক্‌, 
কাল, গগন, অনিল ও পরমাণু বুঝিতে হইবে। বাহ্য 
ইন্দিয়জনিত যে সাক্ষাৎকার, ভাহাকেই প্রত্যক্ষ বল! 
যায়। কাজেই যদি স্বীয় আতা! মানস প্রতাক্ষের বিধগ় 
হয়, তাহাতে দোষের সন্তাবনা নাই | যাহা মানসপ্র হাক্ষ, 
তাহা ঝ|হা ইন্দ্রিয়জনিত নহে । আঁত্া। বলিতে পরকীর় 
আত্মা ও ঈশ্বর বুঝিতে হইবে | স্ত্রতরাং প্রত্যক্ষ শব্দের 


১৬৮ বৈশোষিক-দর্শনম। 


এরূপ যদি অর্থসঙ্কোচ না করা যায়, তাহা হইলেও ক্ষতি 
বোধ নাই। পরকীয় আত্মা ও ঈশ্বর মানস প্রত্যক্ষের 
বিষয়ীভূত হইতে পারেন না। ২ 


জ্কাননির্দেশে জ্ঞাননিম্পত্তিবিধিরুক্ত ঃ ॥৩ 


জ্ঞানের উত্পত্তিপ্রণালী জ্ঞাননির্দেশ-প্রকরণে ব্যাখ্যাত 
হইয়াছে । জ্ঞানের উৎপত্তি কি প্রকারে হয়, তৃতীয় 
অধ্যায়ে সংক্ষেপে তাহা বিকৃত হইয়াছে । অধুনা রূপাদি- 
প্রতাক্ষ, জাতিপ্রত্যক্ষ ও শব্দপ্রত্যক্ষ প্রসভৃতি বিশেষ 
বিশেষ প্রতাক্ষের হেতু কি, তাহা বিরৃত হইতেছে । ৩ 


গুণকর্ম্ষু সন্িকৃষটেন্তু জ্ঞাননিষ্পত্ের্দব্যং কারণম ॥ 9 


যখন গুণকর্মম জন্গিকৃষ্ট হয়, তখন তদ্িষয়ক ₹'ন 
জন্মে; এই জন্য দ্রবাকেই তাহার মুল./বলিতে হইবে । 
ইন্দিয়সন্থন্ধবিশিষ্টকেই সন্নিকৃষ্ট বলে। গুণ ও কর্মের 
সঙ্গে যে ইন্দ্রিয়ন্থন্ধ, তাহাই গুণকন্মরবিষয়ক প্রত্যক্ষের 
স্কেতু । এই যে ইন্ড্রিয়ন্থন্ধ, দ্রব্যই উহার হেতু । কারণ, 
ঘটপটাদি পদার্থে উন্্রিয়সংযোগ হয়, সেই পদার্থে সমবায়- 
সম্বন্ধে যে রূপাদির বিদ্যমানত! থাকে, তাহাতে ইন্িয়- 
সংযুক্তেক সমবায় আছে ; ইহাই এ স্থলে ইক্দ্রিয়স্মিকর্ম 
বুঝিতে হুইবে। তাহা হইলেই বুঝা "গেল._যে, দ্রব্যই 
এই সন্িকর্ষের মুল; দ্রব্যে যদি _সংযোগ না থাকিত, 
তাহা হইলে এ সম্নিকর্ষ ঘটিত ন1। ৪ 


বৈশেিক- মি | ১৬৯ 


্‌ ভান সাম, গাবিশেষ। ছানা তত এব জ্ঞান ॥ ও 

পরজাতি ও অপরজ্জাতি.ভ সামান্যবিশেষের মভাব- 
নিবন্ধন জ্ঞান তন্মাত্রমূলক। দ্রধা গণ কণ্মমানুঘটিত সগি' 
কর্ষজন্যাকেই তন্মাত্রমূলক কহে । এৰ।সংস্মিত দ্রনাস্থাদি 
জাতিপ্রত্যক্ষে ইন্দ্িয়বিশিষ্ট সমবায়ই সঙ্গিকর্ষ; অতএব 
এই সন্ষিকর্ষে ইন্দিয়বিশিষ্ট বস্ত্রকে ত্যাগ কর! যায় ন] 
বলিয়৷ ইহা ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট জ্রব্যঘটিত। রূপাদি গুণ- 
স্থিত দ্ূপত্বাদি জাভিহান্সে ইন্ডরিয়বিশিষ্ট সমবায়ই 
সম্গিকর্ষ। এই সন্গিকর্ষ ব্য ও গুণঘটিত, দ্রব্য ইন্দ্রিয়- 
বিশিষ্ট, গুণ ততসমবেত, এই উভয় পরিত্যক্ত হইলে 
 ইন্দ্রিয়বিশিষউ সমবেতসমবায়াখ্য সন্নিকর্ষ ঘটে না । কর্ম 
সংস্থিত কর্পত্যাদি জাতির ও. ইক্জিয়বিশিষ্ট সমবেত- 
সমবাযাধ্য সন্নিকর্ষজন্য প্রত্যক্ষ ঘটে। ৫ 


লামান্তবশেষাঙ্ষেপং ব্যগুণ কর্ম ॥ ৬ 


ব্যৃত্িজাতি, গুণবৃত্তিজাতি ও কর্ণবত্তিজাতির 
- প্রতাক্ষে সামান্যা, বিশেষের অপেক্ষা বিদামান যদি সামান্য- 
_ িশেষপ্রত্যক্ষে সরিকরষ সামান্যবিশেষঘটিত না হয়, তাহা 
হইলেও: সামান্যবিশেষই দেই প্রত্যক্ষের প্রতি কারণ । 
কারণ, উক্ত পত্যাক্ষের বিষয়-_সামাস্যবিশেষ । ৬ 


জ্রব্যে ব্য গুপকম্মীপেক্ষম্‌ ॥ ন্‌ 


্ 


৪ আত ক্ষ হইলে বাঃ, গুণ ও করসে অপেক্ষ 


১৭০ বৈশেধিক-দর্শনম্‌। 


আছে । দ্রবাসমনেতা,ক দ্রব্যবুত্তি বলে । অবয়বী দ্রব্য, / 
কন্ম ও জাতি এতগুসমস্ত দ্রব্যসমবেত ৷ জাতির বিষয় 
পূর্ব্বে বল হইয়াছে । এ স্থলে ভ্রবাসমবেত শব্চে জাতি 
ব্যতীত অন্য সমবেত বোদ্ধব্য । এই সমস্ত দ্রব্যসম- 
বেত বদ্দি সন্পিকর্মদ্রব্ঘটিত হয়, তাহা হইলে অবয়বী 
দ্রব্যাদিও ব্ষয়রূপে কারণ । এই হেতুই উহার অপেক্ষা 
বিদ্যমান | ৭ 


গুণকর্্মন্র গ্ণকণ্ম। ভাবাদ্‌গুণবর্শা।পেক্ষং ন বিদ্যাতে ॥৮ 


গুণকন্ম গুণকর্ম্মে নাই, এই জন্য তত্প্রত্যক্ষে গুণ- 
কর্মের অপেক্ষা নাই ।৮ 


সমবায়িনঃ শ্ৈতাচ্ৈত্যবৃদ্ধেষ্চ শেতে বুদ্ধিতে : 


_ শেতবস্কৃবিষয়ব প্রত্যক্ষ হয় কিরূপে, তাহাই বিবৃত 
হইতেছে। সমবায়ীর শ্বেত্ব ও শ্েততজ্ঞান হইতে 
শ্রেহবস্তররিময়ক প্রত্যক্ষ হইয়। থাকে। এই জ্ঞানদ্বয় 
কাধ্য ও কারণ। শখ শ্বেত, এ জ্ঞান যেমন সাধারণতঃ 
হইয়া থাকে, শ্বেতবর্ণজ্ঞানও তদ্রুপ হয়। কাজেই 
শ্বেতত্ব দ্রব্যণিষ্ঠ ও জ্ঞাননিষ্ঠ উভয়ই হয়; শ্তরাং 
ইন্জরিয়বিশিষ্ট সববায়াখ্য সন্নিকর্ষ ও ইন্ড্রিয়বিশিষ্ট সম- 
বেতসমবায়াখ্য সঙ্গিকর্ষ হইতে শ্বেতসবপ্ত্যক্ষ ছইয়া 


বৈশেষিক-দর্শন্ম্‌। ১৭১ 


মাকে; অথচ গুণ ব্যতীত শ্রেতত্বকে অন্য কিছু বলা যায় 
নাঁ। এই কথাতেই স্থির হইল যে, পুর্ববসূত্রে যে সিদ্ধান্ত 
করা হইয়াছে, তাহা সঙ্গত নহে । কারণ, শ্বেতত্বনামক 
গুণপ্রত্যক্ষে গুণঘটিত সন্গিকর্ষ কারণ হইতেছে । এই 
আপত্তির উন্তরপ্রদানার্থ এই সূত্র বলা হইল । তাৎপর্য 
টা যে, শ্বেতত্বজ্ঞান কারণ আর শ্বেতবস্তরবিষয়ক প্রত্যক্ষ 

* ইহা স্থির; আর খেতত্ব থে সমবায়িদেশসংস্থিত, 
উহা সত এই গ্রকার সমস্থ বিছ্যাান বটে, কিন্তু 
শেতত্ব নাম আবণ ও সমত্ব স্থির করিয়া সকল শ্বেত- 
ত্বকে এক মনে করিতে পার না। দ্রব্য ও গুণ উভয়ই 
সমবায়ী; দ্রব্যে যে শ্রেতন্ব বিদ্যমান, তাহ। গুণ) গুণে 
(বর্ণে বা রডে)ঘে শ্বেত বিদ্যমান, তাহা জাঁতি। 
শ্বেত বস্তু দ্রব্য হইলে তদ্বিষয়ক শ্েতপ্রহাক্ষের কারণ 
ইন্দ্রিযবিশিষ্ট সমবায়াখা সন্নিকর্ষ। কারণ, তৎপ্রত/ক্ষ- 
নিষর়ীস্ুত যে শ্বেতত্ব, তাহ। গুণ । : শ্বেতবস্ত বর্ণ হইলে 
তদ্বিষয়ক শ্বেতত্বপ্রত্যক্ষের কারণ হইতেছে ইন্দ্িয়সংযুক্ত 
সমবে শসমবাগ্স। কারণ, এই প্রত্যক্ষের বিষর়ীভূত শেতত্ব 
জাতি 1৯... ৮ ূ | 


জন্যেঘনিভরেতরকারণাঃ ॥ ১০. 


নি যে প্রত্যক্ষ জব্যবিষয়ে হয, তাহা পরস্পর সন্নিকর- 
জনিত নহে। কোন, | ব্য টু! যোগবিশিষ্টৎ ন্য 


১৭২ বৈশেধিক-দশনম্‌ | 


দ্রবঝ তৎসংযুক্ত, এই জন্য সে ভব নদি়সংযুকত নর্ণ 
হইলেও যে ইন্দিয়ুসরিকৃষ্ট হইবে, তাহা নহে । স্গি. 
কর্ধকে অনুভবমূলক বলিয়া বুঝিতে হইবে । সম্বন্ধ 
বিচ্কমানেই যে সন্নিকষ হইবে, তাহা নহে। যদি তাহা 
হইত, তাহা হইলে মাটাতে নেত্র-সংযোগ থাকিলে ত- 
সংযুক্ত ঘটে যেরূপ সন্গিকর্ষ হইত, সেইরূপ ঘটে নেত্র 
সংযোগ থাকিলে মাটীতেও সন্নিকষ থাকিতে পারিত। 
এই প্রকার পরস্পরের প্রত্যক্ষ সংযোগস্বূপ সন্গিকধ- 
মূলক পরস্পরের প্রত্যক্ষ ঘটিত। ফল কথা, উহ! 
অনুভবসিদ্ধ হইতে পারে না; যে দ্রব্যে সাক্ষাৎসম্বন্ধে 
ইন্জ্িয়ের সংযোগ থাঁকিবে, তাহারই প্রত্যক্ষ হইবে; 
যদি সংযুক্তদ'যেগ থাকে, তবে হইবে না। ১০: 


কারণযৌগপগ্ভ1ৎ কাঁরণক্রমাচ্চ পটপটাদিবুশানাং 
গ্রুমো ন হেতৃফলভাবাঙড ॥ ১১ ৰ 
রর 
ইতি অষ্টমাধ্যায়ে প্রথমাহ্িকম্‌॥ .. 


নিজ কারণের অযৌগপদ্ধ' হেতু প্রত্যক্ষকারণ ক্রমে 
ঘটিত হওয়াতে ঘটপটাদি প্রত্যক্ষ '্রমে হয়;' হেতু- 
ভাব ও ফলতাব নিবন্ধন যে ক্রমে ঘটপটাদি প্রত্যক্ষ . 
হয়, তাহা নহে। প্রথমে যে প্রতাক্ষ হয়, তাহা ইন্জরিয়-. 
যোগরূপ সম্পিকর্ধ ছারা। তাহার পর যে প্রত্যক্ষ হয়, 
তাহা ক্ষয় জং যোগ. স্রাব : প্রকারেই রি 


বৈশেধিক-দর্শনম্‌। ১৭৩ 


ক্রমে ঘটপটাদি প্রত্যক্ষ হইতে পাঁরে। কাজেই ইন্ড্িয়- 
সংযুক্ত সংযোগাদিকেও অনুভবমূলক সন্গিকর্ষ বলিতে 
হইবে। যদ্দি এইরূপ আপত্তি করা যায়, তাহা হইলে 
তাহারই উত্তর এই সূত্র দ্বারা'বিবৃত হইতেছে। ইন্দ্রিয়" 
সংনে!গদি যাহ! ঘটপটাদি প্রত্যক্ষের কারণ, তাহাও 
কারণসাপেক্ষ। যদি ইন্ড্রিয়সংযুক্ত সংযোগসন্নিকর্ষ না হয়, 
তথাপি ইন্দ্িয়স"নোগনামক সন্নিকর্ষ ও আলোকসংযোগ 
প্রভৃতি অনেক কারণ বিদ্যমান; তৎসমস্ত কারণের 
একব্রসমাবেশও নিজ নিজ কারণের অধীন। সেই 
সমস্ত কারণ এক সময়ে ঘটে না, কাজেই নানারূপ 
পদর্থের প্রত্যক্ষকারণও একসময়ে সংঘটিত হয় না; 
এই হেতুই একপময়ে প্রত্যক্ষ না হইয়া ক্রমে ক্রমে 
হইসু থাকে । অগ্রে ঘটে ইন্দ্রিরসংযোগ হওয়াতে ঘট, 
প্রত্যক্ষ হয়; তাহার পর পটে ইন্দিয়সংযোগ হওয়াতে 
পট প্রত্যক্ষ হয়। এক সময়ে নানাবিধ পদাথপ্রন্থাক্ষের 
কারণ ঘটিলে এক সময়েই নানারূপ পদার্থ প্রত্যক্ষ হুয়। 
স্থৃতরাং বুঝিতে পারা গেল যে, সংঘুন্রসংসোগদিকে 
_ সন্গিকর্ষ বলার কোন কারণ নাই । ১১ 


অন্টম।ধা।য়ে প্রথমাক্চিক সমাপ্ত | 


সপ ধা. পরঞ্ঞত 


দ্বিতীয়াহ্কিকম। 


৪ 9. 
সস ও পপ ডি ছু পাত গং আজে 


অয়মেষ ত্র! কৃতং ভোজয়ৈনমিতি বুদ্ধাপেক্ষম্‌॥ ১. 


এই ত এ, 'ত্বহকৃত, হিহাকে খাওয়াও, এই সমস্ত 
জ্ঞানসাপেক্ষ। বিশিষ্টবুদ্ধি জন্মিবার কারণ বিশেষ জ্ঞান 
অর্থাত বিশেষ জ্ঞাম যদি না থাকে, তবে বিশিষটবুদ্ধি 
হইতে পারে না। লাল রং কি, তাহা যাহার জানা নাই, 
সেরক্তবর্ণ বস্ত্র, এজ্|ন পাইবে কিরূপে ? রক্তবর্ণ বস্ত্র 
এই জ্ঞান বিশিষবুদ্ধি; রক্তবর্ণ বিশেষণপদ । বিবেচনা 
কর, ঘট এই জ্ঞান বিশিষ্টবুদ্ধি; এই জ্ঞানে ফল: 
'ত্টাতেছে বিশেষণ । অগ্রে এই ঘটত্বজ্ভান প্রয়োজনীয় । 
সুতরাং “ঘট” এই প্রতাক্ষার্থ ঘটত্ৃজ্ঞান প্ররৌজনীয়। 
এই হেতু ইন্দিয়স্সিকর্ষের পর অতীন্দ্রিয় নিধিকল্লক 
জ্ঞান স্বীকাধ্য, তাহা ঘটতজ্ঞানস্বরূপ হয়। তদনস্তর 
যে “ঘট+ প্রত্যক্ষ হয়, তাহাকে সবিকল্পক বলে। বিশি- 
ফের বদি বিশিষটবুদ্ধি হয়, তাভ। হইলে তাহার মাম 
বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহী জ্ঞান। মূনে কর, রক্জদণ্ড- 
বিশিষ্ট পুরুষ এই জ্ঞান, ইহাতে রক্কৃদণ্ড বিশেষণ; এই 
বিশেষণ দগ্ডাংশে রক্তত্ব ও দগ্ত্ব বিশেষণ হয়, এই হেতু: 
ইহাকে বিশিষ্টবৈশিষ্টাবগাহী জ্ঞান বলে।১ 


বৈশেধিক-দর্শনম্‌। ১৭৫ 


দৃষ্টেযু তাবাদদৃষ্টেধভাবা ॥ ২ | 


দৃষ্টবিষয়ে এ জ্ঞান হয়; অনৃষ্ট বিষয়ে হয় না ॥ ২ 
অর্থ ইতি দ্রব্যগুণকন্্মঘু ! ৩ 


দ্রব্য, গুণ ও বৃন্দ এই তিনটির অর্থ সংজ্ঞা । দ্বিতীয় 
সুত্র যাব জ্ঞানপ্রকরণ কথিত হইল, এখন এই সুত্রে 
জ্কানমূলক প্রয়োগের কথা বলা যাইতেছে । অর্থ এই 


পদ প্রযুক্ত হইলে দ্রব্য, গুণ, কন্ম এই তিনটি পদদার্থই 
বোদ্ধব্য। ৩ 


জব্যেষু পঞ্চাত্মকত্বং প্রতিষিদ্ধম্‌ ॥ ৪ 

পঞ্চভৃতাত্বকত্ব দ্রব্যে প্রতিষিদ্ধ। অর্থা পঞ্চভূত 
দেহের সমবায়িকারণ হইতে পারে না। উহা সমরায়ি- 
কারণ হইলে বিরুদ্ধগু“বিশিন্ট অবর়বসমূহে নির্দিত ঘট 
রূপারিবিহীন হইত; এই যুক্তিবলে কোন বস্ততেই 
পাঞ্চভৌতিকত্বের বিদ্যমাঁনতা। নাই । তবে যদি বল, একটি 
ভূত সমবায়িকারণ ও অন্য ভূত নিমিস্তক।রণ, তাহা হইলে 
আপত্তি থাকিতে পারে না বটে, কিন্তু মূলপদার্থ তাহা 
হইতে পারে না।৪ 


 ভুয়ন্াদ্‌গন্ধবন্তাচ্চ পৃথিবী ন্জ্ঞানে 
প্রকৃতি 1৫ : | 
টি ংশের বালা ও গন্ধ আছে বলিয়া পৃথিবী 


১৭৬ বৈশেষিক-দর্শনম্‌। 


ঘ্রাখেন্দ্রিয়ের সমবায়িকারণ। পৃথিবী হইতে ভ্রাণেন্দ্রিয়ের 
উুপত্তি। কারণ, ইন্দ্রিয়েই গন্ধাদি বিদ্যমান। ইহার 
তাশপব্য এই যে, গন্ধপ্রত্যক্ষের হেতু সত্রাণেন্দ্িয়। যে 
বস্ত পরকীয় বূপাদ্দিপ্রত্যক্ষের কারণ "হয়, তাহারই নাম 
পার্থিব বস্তু । € | 
তথাপস্তেজোবাযুশ্চ রসরূপম্পর্শংবিশেষাত॥ ৬ 
ইতি অফ্টমাধ্যায়ে দ্বিতীয়াহিকম্‌ ॥ 


অপ. তেজ ও বায়ু বসনা প্রভৃতি ইন্ড্রিয়ের সমবায়ি- 
কারণ । যে হেতু, রস, রূপ ও স্পর্শ এ সমস্ত ইন্দ্রিয় সম- 
ভাবে বিদ্যমান । রসনার সমবাধ়িকারণ জল, চক্ষুর 
সমবাম়িকারণ তেজ আর ত্বকের সমবায়িকারণ বায়ু। 
অন্যান্য বস্তু যথাসম্ভব নিমিত্তকারণমাত্র । “অন্য জান. 
যেরূপ রস বিদ্যমান, তজপ রলনাতেও রসের বিদ্যম'নতা 
আছে”, যদি এই কথা বলা যায়, তাহা হইলে বুঝি”ভ হইবে 
যে, রসনাও রসপ্রত্যক্ষের কারণ। যে বস্তা পরকীয় 
রূপাদিপ্রত্যক্ষের কারণ না হইয়া রসপ্রত্যক্ষের কারণ 
হয়, তাহ! জলীয় পদার্থ । পরকীয় স্পর্শাদিব্যপ্তক ন! হইয়া 
রূপব্যগ্রক হইলে তাহাকে তৈজস জানিবে; এই জন্য 
নয়ন তৈজস। রূপাদিব্যঞ্জক না হইয়া স্পর্শব্যঞ্জক হইলে 
সে ভ্রব্যকে পরকীয় বুঝিবে। ৬ 

_ অষ্টম্যাধ্যায়ে ছ্বিতীয়াহিক সমাপ্ত । 
অঙ্কম্যাধ্যায় সম্পূর্ণ । 


ভ্্স্মোহ্জ্্যাম্সভ 


প্রথমাহ্িকম্‌ । 


্ ক্রিয়া! গুণব্যপদেশাভাব। গ্রান্ড ॥ ১ 

উৎ্পপত্তির অগ্রে কার্ধা অসৎ থাকে না। কেন না, 
ততকালে ক্রিয়া ও গুণের ব্যপদ্দেশের অভাব থাকে । 
কাধ্যোতৎপন্তির অশগ্রে যে অভাব থাকে, তাহাকে প্রাগভাঁব 
বলে। প্রাগভাঁবকে অপ্রামাণ্য বল! যায় না। কারণ, 
কাধ্যোশ্পত্তির অক্কে কাধ্যের যে অভাব আছে, তাহ 
সাক্ষাৎসিদ্ধ । যদি কার্য্যোৎপন্তির অগ্রে কার্ধ্য থাকিত, 
তাহা হইলে সেই কার্যের ক্রিয়া ও গুণ ব্যবহৃত. হইত। 
যেমন ঘটোণুপত্তির অগ্রেও জল আনয়নরূপ কাধ্য সম্পা- 
দিত হইত। তাহা যখন হইতে পারে না, তখন উত্পত্তির 
আগে ঘট নাই, ইহা স্থির' । ইহাকেই প্রাগভাব 
বলে! ১ 
রি সস € ০ র 

সও অসগু হয় অর্থাৎ সতকারযও অসৎ ত হইয়া থাকে | 
ফটদিসবর়প, যে ার্য, ভহাও ু্গরা ্দি- প্রহরে রঃ হইয়া 


১৭৮ বৈশেষিক-দর্শনমূ। 


যায়, এই যে চুর্ণীভাব, তাহাকেই ধ্বংস বলে। ধ্বংসপ্রাপ্ত 
ঘট অগ্রে সৎ (বিদ্যমান ) থাকিলেও তগুকালে অসগ 1 
| এইরূপ অভ [বকেই ধ্বংস বলে! ২ 


অসতঃ ক্রিয়া গুণব্যপদেশীভাবাদর্থান্তরম্‌ ॥ ৩ 


ক্রিয়া ও গুণ ব্যবহারের অভাব শ্রীযুক্ত অসৎ হইতে . 
পৃথক্‌ বন্তু। সাংখ্যেরা বলেন, ধ্বংস ও প্রাগভাব কাধ্যে, 
রই একট। অবস্থাভেদ । তীহাদ্ের সেই মতখগুনার্থ বল। 
হইতেছে ।--কাধ্যের ধম্মকেই অবস্থা বলে। যদি কাধ্য 
না থাকিত, তবে অবস্থা থাকিত কি প্রকারে? জল 
আনয়নাদি কাধ্যসম্পাদনের অভাব ও পরিমাণ|দি প্রত্য- 
ক্ষের অভাবেই কার্ষ্যের অসত্তা ,নিরূপিত হওয়াতে ধরব“)... 
ও প্রগভানকে তাহার অবস্থী বলা যায় না। ধ্বংদ ও 
প্রাগভাব সন্তা হইতে সম্পুর্ণ পৃথকৃ; টি অসৎ 
অসত্ভাবিশেষ । ৩ 


- জচ্চাপত ॥ ৪ 


সৎও অসৎ হইয়া 'থাকে।। একভাবে যাহা সত, 
অন্যভাবে তাহা অসশ । যেমন গো সূরূপে সত, কিন্তু 
ঘো্টকন্ধপে অসৎ ; অর্থাৎ ঘোটিকবূপে গোর সত্ত। নাই। 
এই কারণেই এই গো, অশ্ব নহে, এ প্রকার, ব্যবহার রঃ 
হইয়া থাকে । ৪ | 


বৈশেধিক-দর্শনম্‌ ১৭৯ 
যচ্চ গ্াদসদতস্তদলত্ড ॥ ৫. 


এই সমস্ত অসৎ হইতে পৃথক্‌ অসৎ যাহা, তাহাকে 
একেবারেই অসশ বলিবে। ধ্বংস, প্রাগভাব ও আন্যোন্যা- 
ভাব হইতে .পৃথক্‌ যে অসত্তা (অভাব ),তাহাকেও অত্যন্ত 
ভাৰ বা অত্যন্ত অসত্তা কহে। ৫ 


অসদদিতি ভুতপ্রত্যক্ষা ভাবা ভূতস্থতে- 
বরোধিপ্রত্যক্ষন ॥ ৬ 


অসৎ জ্ঞান বিরোধীর প্রত্যক্ষের তুল্য । অতীত 
্রত্যক্ষভাব ও অতীত স্মরণ ইহার কারণ। ধবংসজ্ঞানও 
প্রত/ক্ষাত্মক হয়। যাহার ধ্বংস, তদ্বিষয়ক জ্ঞান যেরূপ 
ইন্ডরিয়সম্সিকর্ষ নিবন্ধন হয়, তত্রপ ধ্বংসম্ানও ইন্ডরিয়সন্সি- 
কর্ষ নিবন্ধন প্রত্যক্ষ হয়। অভাব অনৎ, তৎসঙ্গে ইন্দ্রিয়. 
_ সঙ্গিকর্ষের বিদ্যম।নতা নাই, এ প্রকার আপত্তি খাটে না; 
কারণ, সন্নিকধঘ এক প্রকার নহে; দ্রব্যের স্থানে সংযোগ, 
গুণের স্থানে সংযুক্তসমবায়, এই প্রকার সগপ্রত্যক্ষেও 
সঙ্মিকর্ষ পৃথকৃ।৬ | 


- ভথাহভাবে ভাবপ্রতক্ষত্বাচ্চ ॥ ৭. 


প্রাগভাব বিষয়েও তক্রাপ। : ভাঁবপ্রত্যক্ষ প্রাগভাব- 
 প্রত্যক্ষের কারণ। ৭ ১7 র্‌ 


১৮৪ .. বৈশেষিক-দর্শনমৃ। 
এতেনাঘটোহগৌরধন্শ্চ ব্যাখ্াতঃ ॥ ৮. 


ইহ] দ্বার। অঘট, অগো ও অধন্ম (ভেদপ্রত্যক্ষও ) 
ব্যাখ্যাত হইল । ৯ 


অভ্ভুতং নাস্তীভানথান্তরম্‌॥ ৯ 


'অভূত' ও নাস্তি এই দুইটি প্রত্যক্ষের কারণ এক- 
রূপ। উৎপত্তির অভাব বা ধ্বংসকে অভূত বলে। 
অত্যন্থাভাবের নাম 'নাস্তি ॥ ধ্বংসপ্রত্যক্ষে যে যে কারণ, 
অহাক্।ভ।নহ। ছে ও সেই সমস্ত কারণ । ৯ 


নাস্তি ঘটে! গেহে ইতি সতো! ঘটস্থ গে২- 
সংমর্গগ্রতিষেধঃ ॥ ১০ 


পৃছে ঘট নাই+ এ কথা বিদ্যমান ঘটেরই গুঁছে সম্বন্ধ টি 
নিষেধ সুচিত করিতেছে ' ১০ 


আত্মন্যা।তআমনসোঃ সংযে।গবিশেমাদা- 
প্রত্যক্ষ, ১১ 


আত্মা ও মন এই উভয়ের সং ইবোগবিশেষ আত্মস্থ 
হওয়াতেই আস্মসাক্ষাকার ঘটে! আত্মমনঃসং ংযোগ্ককেই 
,. যোগ বলা যায়। উহাকেই আত্মা ও মনের সংযোগবিশেষ 
বুঝিতে ইন এই ঘেসং যোগ, ইহা সকল আত্মারও 


অলি দশনস। নু ১৮৯ 


আছে, ঈশ্বরেরও আছে । এই কারণেই দকল আত্মা ও ৃ 
ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
তথা দ্রব্যাস্তিরেধু প্রত্যক্ষম্‌ ॥ ১২ 
উক্ত সংযোগবিশেষ ত্রব্যাস্তরেও হয়, এ জন্য ্রব্যান্ত- 
রেরও প্রত্যক্ষ ঘটে । আত্মাই যে কেবল প্রত্যক্ষ, তাহা 
নহে । ইন্দ্িয়াতীত যত পদার্থ আছে, যোগযুক্ত মনের 
ংযোগ তুসমন্তেই থাকে | . যোগপ্রভাবে যোগী সর্বব- 
বেত হন 1 ১২ ৃ 


অসমাহিতী ন্তঃকরণ উপসংহৃ'ভসমীধয়- 
তেষাঞ্চ ॥ ১৩ 


_ উহাদিগের মধ্যে অসমাহিতান্তঃকরণ ও উপসংহৃত- 
সমাধি আছে । পুর্বেব যে যোগীর উল্লেখ হইয়াছে, তাহার! 
দুই প্রকার ;-_অসমাহিতান্তঃকরণ ও উপসংহৃতসমাধি। 
সর্বক্ষণ বীহাদিগের সর্ববজ্ঞতা থাকে না, ধ্যান করিলে তবে 
সকল বিষয় জানিতে সমর্থ হন, উাহাদিগের নাম অপমাহি- 
তাস্তঃকরণ; সমাধির ফল সর্বক্ষণ তাহাদিগের অস্তঃ- 
করণে বিরাজিত থাকে না। বীহারা সমাধি. দ্বারা সিদ্ধি 
লাভ করিয়াছেন, বাহাদিগের চিত সমাধির ফল সর্বক্ষণ 


বিরাজিত, জর্ববক্ষণই ষীহারা। সর্ব, কৌন বিষয় জানিবার ২. 


জন্য ধাহাদিগের ধ্যান করিবার প্রয়োজন হয় না, ভীহা- 
ৃ দিকে উপসং ঘিতদমাধি + বলে। ॥ এই ইউকের দূ মধ্যে ক্স রা 


3 ৃ ঝি 
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মাহিজচিত্ত যোগী যুগ্তান এবং উপসং তমা যোগী 
যুক্ত নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ১৩. | 


তত্সমবায়াৎ কর্দগুণেযু॥ : ॥ ১৪ 


স্ত মনউঃসংযুক্ত দ্রব্যসমবায় হেতু কর্ম ও গুণবিষয়ক 
প্রত্যক্ষ ঘটে।, যোগী ব্যক্তির অন্তঃকরণের সহিত 
প্রত্যক্ষবিষয়ের যে সম্বন্ধ, তাহাই যোগজসন্নিকর্ষ। দ্রব্য- 
গুণ-কর্মে ততসন্বন্ধ প্রদর্শিত হইল বটে, কিন্তু ভূততবিষ্য- 
তের সঙ্গে উহা থাকে না । ১৪ 


মাত্মুসমবায়াদ অ্ডণেষু ॥ ১৫ 
ইতি নবমাধ্যায়ে হিম . টপ 


| আস্মপপপ্রত্যক্ষ আত্মসমবায যুক্ত হয়। স্বীয় " 
_ আত্মগণপ্রত্যক্ষার্থ অন্ত সমিকর্ষকল্পনা নিষ্য়োজন। 
ঃসংযুক্ত আত্মসমবায়ই উক্ত সমিকর্ষ | 1 ১... 


বি নবমাধযায়ে এধমাহিক সমাপ্ত। 


তীয়াহিকম্‌ | 


অস্যেদং কাঁধ্যং কারণং সংযোগি বিরোধি 


সমবায়ি চেতি লৈজিকম্‌॥ ১. 


ইহা ইহার কার্য, কারণ, সংযোগী, বিরোধী অথবা 
সমবায়ী, এই প্রকার জ্ঞান হয়। এই জ্ঞানই লৈলিক। 
না।প্রিপক্ষণর্মীত।সম্প্ হেতুকে লিজ বলে। লিঙ্গ- 
মুলক জ্ঞানের নাম অন্ুমিতি। কাধ্য, কারণ, সংযোগী, 
বিরোধী বা সমবায়ী যে হইতে পারে, সেই লিঙ্গ হইতে 
পারিবে। ইহার দৃষ্ীস্ত যথা--ধুম বহর কার্য, একস 
ধূম বহ্চির লিঙ্গ; ধূম-দর্শনে বহ্ছির অনুমিতি হয়। 
মেঘ বৃষ্টির কারণ বলিয়া মেঘ বৃষ্টির লিঙ্গ; মেঘ দর্শন 
পূর্বক বুষ্টির অনুমিতি হয়। এই প্রকার স্থলভেদে 

সংযোগী লিজ, বিরোধী লিঙ্গ ও সমবারী লিঙ্গ ঠা 
থাকে। ০ 


| অন্যে্গং ক র্যা কবজ ॥২ 


ইহার ইহা, এই জ্ঞান এবং কাতাকারণসঙ্ধ অব- 


রর যব হইতেও হয়। লিঙগজ্ঞান দুই প্রকার স্বার্থ ও 


পৃ পরার্থ। যে স্থলে নিজ্বের কোন সন্দেহদরীকরপার্থ 
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অনুমতি করিবার অভিপ্রায়ে লিঙ্গজ্ঞান আশ্রয় করা 
যায়, সে স্থলে এ লিঙ্গজ্ঞানকে স্বার্থ বলে। যে স্থলে 
আপনার সন্দেহ নাই, পরন্তু প্রতিবাদীকে নিজ মতের' 
বশীভূতকরণার্থ বিচারে 'প্রবৃন্ত হইতে হয় আর সেই 
বিচারে পক্ষদয়মানিত নিরপেক্ষ স্ধীকে মধ্যস্থ রাখা 
যায়, তত্রত্য লিঙ্গজ্জানকে পরার্থ বলে! মধ্যস্থের লি্গ- 
শান বাদী কর্তৃক প্রযুক্ত অবয়ব হইতে হইয়া থাকে ; 
সেই লিঙ্গজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে হাবাধিতহ্বাদিজ্ঞানও হয়। 
এই যে অবয়বের ঃকথা বলা হইল, ইহা পঞ্চবিধ ;-- 
প্রতিজ্ঞা, অপদেশ, নিদর্শন, অনুসন্ধান ও প্রন্যা্গায়। 
ায়দর্শনের মতে এই পীচটি অবয়ব প্রতিজ্ঞা, হেতু, 
 উদ্দাহরণ, উপনয় ও নিগমন নামে অভিহিত। এই. 
স্থলে একটি দৃষ্টান্ত: প্রদর্শিত হইতেছে, তদ্বারা চপস্ত 
লক্ষণ স্থিরীকৃত হইবে। বাদীর উক্তি এই যে, “পরব্বতো 
বহিমান্” অর্থাৎ পর্ববতে অগ্নি বিদ্যমান, এইটি প্রতিজ্ঞা । 
এই বাক্যার্থসমর্থনার্থ ধধুমাৎ ধূম ইহার হেতু, এই" 
বাক্যকেই হেতু অথবা অপদেশ বলে । “যো যে, ধুমবান্‌ 
_্ বহ্ছিমান্‌ যথা মহানসম্” অর্থাৎ যে যে স্থলে ধুম 
(বিদ্যমান, তত্স্থছলেই অগ্নির বিদামানতা) যেমন রন্ধ- 
নাগর ; এই বাক্যই নিদর্শন অথবা দৃষ্টান্ত; প্বহ্ছ' 
ব্যাপ্যধূমবান্‌ অয়ম” অর্থাৎ পর্বতে অশ্নিব্যা্া বু. 
| ছে; এই বাক্য 2 বা উপনয়; পি 


বৈশেধিক-দর্শনম্য। ১৮৫ 


মান্” অর্থাৎ বহ্ছিব্যাপ্য ধূমহেতুক অগ্নি এই পর্বতে 
'আছে; এই বাক্য প্রত্যান্নায় বা নিগমন। এই সমস্ত 
কথা শ্রবণ করিলে, যিনি মধ্যস্থ, তাহার বাক্যার্থজ্ঞন 
হইয়া তন্মুলক লিঙ্গভ্ঞানাদি জন্মে, উহা মধ্যপ্থের অনুমি- 
তির হেতু হয়; তখন বিরুদ্ধভাষী প্রতিবাদীকে মধ্য্থ 
তিরস্কার করেন । 

পক্ষ যে স(ধানিশিষ্ট, এই জ্বান ্রতি্ালসঠ ধূম যে 
হেতু, এই জ্ঞান হেতুজন্য; ধূমে যে আগ্নিব্যাপ্তি বিদ্য- 
মান, এই জ্ঞান উদ্দাহরণজন্য ; স্থতরাং সাধ্যসম্পন্ন পক্ষ 
অথবা পক্ষে সাধ্য বিদ্যমান. এই জ্ঞান হেতুবিষয়ক জ্ঞান 
আর ব্যাপ্তিজ্ঞান প্রতিজ্ঞাদি অবয়বত্রয়জন্য ; পক্ষবৃত্তি 
হেতু অথবা'হেতু যে পক্ষে বিদ্যমান, এই জ্ঞান উপনয়- 
জন্য ; তদনস্তর উপসংহার অর্থাৎ নিগমন জ্ঝানের হেড়ু। 
হ্থতরাং অবয়ব হইতে যে সাধ্যবিশিষ্ট পক্ষা্দি' জ্ঞান হয়, 
ইহা সিদ্ধান্ত হইল । ২ 


এতেন শাব্বং ব্যাখ্যাতম, ॥ ৩ 


শাব্বৌধের ব্যাখ্যাও ইহা দ্বারা হইল। মহধি 
কপাদের মতে ছুইটি প্রমাণ স্বীকাধ্য ;--প্রত্যক্ষ ও অনু”, 
মান। শব্দ স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়৷ তাহার মতে স্বীকার্ধ্য 
নহে, উহাকে তিনি অনুমানের অন্তভূ্ভ বলেন। যেরূপ 
ধূমন্র্শনের পর অপ্রত্যঙ্গীভূত অগ্নির অনুভব হয়, 
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ই অনুভব অনুমিতি আর এ সমিতির হেতু অনুম 
_তক্রপ শব্শ্রবণান্তে অপ্রত্যক্ষ বাক্যার্থের যে টা 
হইয়া থাকে, তাহাও অনুমিতি এবং সেই অনুমিতির 
হেতুও অনুমান । এই'স্থলে একটি সরল দৃষ্টান্ত প্রদ- 
শি হইতেছে ।--বিবেচন! কর, এই শব্দ শুন! গেল যে, 
“বল আন। এই শব্দ শ্রবণ করিলে যে অর্থবোধ হয়, 
সেই অর্থের সঙ্গে এ শব্দের প্রতিপাদ/প্রতিপাদকভাব- 
সম্বন্ধঘটিত ব্যাপ্তি বিদ্যমান, . তাহা বাল্যে বয়োজ্ো্ট" 
দিগের বাক্য দ্বার ও ক্রিয়া দ্বার নিরূপিত হইয়া থাকে । 
এখন সেই শব্দ শ্রবণমাত্র ব্যাপ্ডিম্মরণ হয়। তড্জন্যই 
জ্ঞান জন্মে; কাজেই শব্দকে অতিরিক্ত গ্রামীণ না বলিয়া 

 অনুমানবিশেষমাত বলা যায় । ৩ 

হেতুরপদেশো লিঙ্গং প্রমাণং করণমিত, 
নর্থাস্তপ্বম্‌ ॥, ৪ | | 

হেতু, অপদেশ, লিঙ্গ, প্রমাণ ও করণ এগুলি 
একার্থবাচক। যে শব্ধ সামান্যবাচক, তাহা বিশেষ- 
বাঁচক হয়; কিন্তু একপিশেষবাচক শব্দ কদাচ: অপর 
বিশেষের বাচক হয় না। মনে কর, মানুষ বলিলে 
_ক্রান্ষণও বুঝায়, শৃদ্রাদিও বুঝায় ; কিন্তু রা বলিলে 
 শুজাদি বুঝা না | ৪ | ্‌ ৃ | 
| অন্তত পকাৎ 7৫. 


ক 


চা 


ৈশেধিক-দসনিন | ৯৮৭ 


ইহার ইহা অর্থাৎ এই ব্যাপকের এই ব্যাপ্য, এই যে 
জ্ঞান, ইহা পুর্বেব অপেক্ষিত হয় বলিয়া অতিরিক্ত প্রমাণ | 
নহে ।& 


আম্সমনসোঃ সংযোগবিশেষাৎ সংস্থা" 
রাচ্চ প্যৃতিঃ ॥৬ 


আতা ও মনের সংযে।গবিশেষ এবং সকার হইতে র 
স্মৃতি জম্মে । যদি পূর্বের প্রত্যক্ষ বা অন্ুমিতি হয়, তাহা 
হইলে সংস্কার উত্পন্ন হইয়া থাকে, এ সংস্কার স্মৃতির 
কারণ। আজি যাহা অনুভূত হইল, তাহার সংস্কার ত 
হইলই ; অতএব ভবিষ্যতে স্মরণার্থ সংস্কারের অব্যব- 
হিত পরক্ষণ হইতেই ধারাবাহিক সৃতি উৎপন্ন হয় ন! 
কেন ? এই প্রশ্মের উত্তর এই যে, উহা উদ্বোঁধ- 
. কের অভাব যে সময় উদ্‌বোধক উপস্থিত হয়, তকালে 
সেই সংস্কারফলে সংস্কারের অনুসারে স্মৃতি জন্মে ৷ সেই 
উদ্বোধকে প্রত্যক্ষ কারণ নাই বলিয়া কণাদ পরম্পরায় ' 
কারণ বলিতেছেন। তিনি বলেন, যদি আত্মার সঙ্গে 
মনের সংযোগ না ঘটে, তাহা হইলে আত্মার যে বিশেষ 
গুণ আছে, তাহার উৎপত্তি হইতে পারে না) স্মৃতি- 
সম্বন্ধে আত্বামনঃসং যোগ কারণ ; কিন্তু উহ! 
_ আত্মমনঃসংযোগবিশেষ, সকল আত্মমনঃসংযোগ নহে। 
. উদ্বোধকসমবধানসময়ে যে « আস্ত্রমনঃসংযোগ ঘটে, 


১৮৮ ... বৈশেধিক-দর্শনস্‌। 


তাহা আর সংক্ষারই স্মৃতির কাঁরণ। সংস্কারকে 
স্মৃতিকারণ বল হইল, এই জন্যই সংক্ষার হেতু 
অনুভবকে স্মৃতিকারণ বলা গেল। ফল কথা, 
অনুভবই স্মৃতির হেতু । তবে বর্দি বল যে, অনুভব 
অনেক পূর্বে নাশ প্রাপ্ত হইলেও কিরূপে স্মৃতি হয়? 
তাহার উত্তর এই বে, কার্যের অব্যবহিত পুর্বে যদি ন! 
থাকে, তবে ত আর কাঁরণ হইতে পারে না, এই নিয়ম: 
থাকা হেতু অনুভবে স্মৃতিহেতুত্বরক্ষার্থই সংস্কার স্বীকাধ্য ; 

সাক্ষাৎসম্বন্ধে যদি অনুভব স্মৃতির অব্যবহিত পুর্বে না 
থাকে, তথাপি সংস্কার দ্বার থাকে | ৬ 


তথা স্বপ্ন ॥ ৭ 


স্বপ্নও তত্রপ। অর্থাও সংস্কার এবং আজ্মমনঃসংযোগ . 
' ৰ্বিশেষ [ন্বপ্নেরও কারণ। কিন্তু প্মৃতিহেতুসংযোগ জার রি 
্বপ্নহেতুসংযোগ এই উভয়ে কিঞ্ি€ প্রভেদ আছে। যে 
_ স্থলে নি্রা উদ্‌বোধক হয়, তথায় স্বপ্ন আর জা গ্রদবস্থাতে 
যদি উদ্বোধক হয়, তবে স্মৃতি হয়) স্বপ্পে যে মানসঙ্ঞান 
হইয়া থাকে, তাহার বিষয় এক একটি করিয়া অনুভূত 
হয়; কিন্তু সমগ্রটা মিশ্রিতভাবে তাহা উপলব হয় না 
যেব্ধপ তাবে অনুভব থাকে, স্মৃতি সেই প্রকার 
হয়? নিজ্রাবশ দোৌষহেতুই ্বপ্রজ্কান হয়, উহা প্রমা 


. নছে। ৭ 


 বৈশেষিক-দশনম্‌।. ১৮৯ 
_ স্বপ্রান্তিকম্‌ ॥ ৮ 


স্বপ্রাস্তিক সেই প্রকার । স্বপ্পাবস্থ/য় “মামি শয়ান 
আছি” ইত্যাদি যে প্রকৃত, জ্ঞান এবং ন্বপ্রের মধ্যে যে 
স্বপ্নামুভূত প্রব্যস্মৃতি, তাহাকে স্বপ্লান্তিক বলে। সং ক্কারই 
তাহার কারণ | ৮ 


ধন্মাচ্চ ॥ ৯ 


শা 


ধর্ম হইতেও হইয়া, থাকে । অর্থা স্বপ্রদর্শনে যে 
বিশেষভাবে অনুভূতি, অদৃষ্টও তাহার কারণ। অনেকে 
এ কথা বলিয়া থাকেন যে, যদি পূর্ববসংস্ক'র না থাকে, 
তাহা হইলে অনৃষ্ট নিবন্ধন স্বপ্নদর্শন ঘটিয়া থাকে। 
যদি সেই স্বপ্প সুখহেতু হয়, তবে তাহা ধর্ম্মমূলক 
আর যদি দুঃখহেতু হয়, তবে অধর্শমুলক 1 আবার : 
কেহ কেহ বলেন, তাহা নহে, পুর্ববান্ুভব থাক! আবশ্যক; 
তবে পুর্ববানুভব .সামান্তরূপ বিদ্বমানেও যে স্বপ্রদর্শন 
ঘটে, তাহা অদৃষ্টমূলক | ৯. নং 


ইয়দোষাৎ ংস্ারদোবাচ্াবি। ১০ 


ইল্সিয়দোষ ও. সংস্কারদোষ এই ছুই কারণেও 


: অবিদ্যা ঘটে। ভ্রমের কারণ--দোষ। দৃষ্ান্তস্বরূপে 


ূ ইন্্িয়দোষ, ও সং স্কারদোষের উল্লেখ হুইল এই গো | 





ক. রে , .. বৈশেষিক দর্শনম্। ক 


রর একবিধ নহে; ব্যক্তিভেদে, কালভেদে ও দেশভেদে 
(পৃথক্‌ পৃথকৃ। পিত্তজদ্য যে নেত্রে হরিন্রাদৌষ হয়, | 
. শুভ্রবস্তকেও হরিদ্রাব দৃষ হয়, উহ! ইন্দ্িয়দোষ। 
অসপ্প্রস্থাদি পাঠ করিলে তজ্জন্য অনুভবহেতু যে 
 অংস্কার জেন্মে, তাহাকে সংস্কারদোষ বলে। যে বস্ত 
যাহা নহে, তাহাকে সেই বস্ত বলিয়৷ অনুভব করার 
নাম ভ্রম। মনে কর, শ্বেতবর্ণ একটি গবীকে দেখিয়। 
হরিদ্রাবর্ণ বলিয়। জ্ঞান হইল; উহা চক্ষু দোষে ঘটিল। 
ইহাই ভ্রম। ১০ 


তদদ টজ্জানম্‌॥ ১৯ 
.. ছুষ্টজ্ঞানকেই অবিদ্যা বলে। অবিদ্য। শব্দে ভ্রম 
, বুঝিতে হইবে। দৌষজনিত যে জ্ঞান, তাহাই অবিদ্যা " 
অদুষটং বিদ্যা ॥ ১২ 


সেল নামই বিদ্বা। যে জ্ঞান ভ্রমাত্মক 
-  তাহাকেই বিদ্যা বলা যায় অর্থাৎ যে জ্ঞান, 
ৃ্‌ শে পরমা, তাহারই নাম বিদ্যা ॥১২ | 


আর্যং সিদ্ধদর্শনঞ্চ ধর্মমত | ১৩. 
ইতি নবমাধ্যায়ে দবিতীয়াহিকম্‌ ॥ 


নানারপ, ই আধজ্ঞান ও ি্ধদরশনের । হেতু। 


_ বৈশেধিক-ীর্শনম। ১৯১ 


ুক্জযোগীর যাহা প্রতক্ষ, ভাহাকেই আর্মজঞন বসে 
আর যাহা যুগ্রীনযোগীর প্রত্যক্ষ, তাহাই দিদধার্শন। 
আর্জ্ঞান ছুই প্রকার, তাহা পূর্বের বলা হইয়াছে। ১৩ 


নবমাধযায়ে দ্বিতীয় আহি মন্গূ্ণ' 


নবমাধ্যায় সমাপ্ত । 


কুস্পতম্নীহজ্দখ্যান্সিও | 
০ শা্৩িটিন 


প্রথমান্িকম | 


 ইঈটনিস্ট করণবিশেষাদ্বারোধ।চ্চ 
মিথঃ স্খদুঃখয়োরর্থাম্তরভাবঃ ॥ ১ 


উ্টত্ব, অনিষীত্ব, কারণতেদ ও বিরোধ নিবন্ধন সুখ- 

খে পরস্পর পৃথকৃ। সুখ ইস্ট, ছুঃখ অনিষ্ট ( বিদ্িষ্ট ), 
স্থখের হেতু ধর্ম, দুঃখের হেতু অধর্ম্, স্থখের সময় দুঃখের 
অভাব, দুঃখের সময় সুখের অভাব, এই প্রকার পরম্প- 
বিরোধ বিদ্যমান; কাজেই সুখ-দুঃখ এক নহে। মুক্তি- 
প্রার্থী না হইলেও সুখের জন্য ধর্ম্দীচরণ কর্তব্য । গৌতম 
কর্তৃক প্রমেয়গণনায় দুঃখের কথা উল্লিখিত আছে, সুখের 
কথা নাই; কিন্তু তাই বলিয়া! এ কথ! বিবেচনা! করিবে 
নাষে, সুখ ছুঃখেরই অস্তভৃতি। গৌতমের দে কথা 
উল্লেখ না করিবার কারণ আছে। যাহারা মোঙ্গধিকারী, 

. তাহাদিগের অনিত্যস্ত্রথে বৈরাগা উৎপাদন করাই তাহার 
 উদ্দেশ্ট । এ সমস্ত সুখের পরিণামও ছুঃখ, এই কারণেই 
তিনি কেবল ছুঃখের কথাই বলিয়াছেন । ফল কথা, 


বৈশেষিক-দর্শনম্‌। ১৯৩ 


অনিত্য স্ত্ুখ দুঃখের কারণ সভা, কিন্তু দুঃখ ও সুখ বাস্তবিক 
$এক নহে । ১ 


ংশয়নিণয়াস্তরাভাবশ্চ জ্ঞানান্তরহে হেতুঃ ॥ ২ 


ংশয় ও নিশ্চয় হইতে সুখ-দুঃখে প্রভেদ আছে 
বলিয়াই স্থখ-ছুঃখ জ্ঞানস্বরূপ নহে । অনেকে বলিয়া থাকেন, 
নখ-দুঃখ স্বতন্ত্র গুণ নর, উহা জ্ঞাননিশেমমাত্র। সেই 
কথারই উত্তর দেওয়। যাইতেছে ।--জ্ঞান সাধারণতঃ দুই 
প্রকার ;-সংশয় ও নিশ্চয় । স্থখ অথবা দুঃখ যখন সংশয় 
কিংবা নিশ্চয়স্ষরূপ নয়, তখন স্বথছুঃখকে জ্ঞানস্বরূপ 
বল কি প্রকারে? স্ুখ জন্মিবার পরে কেহই “আমি 
সংসারকঞ্জ। অথবা নিশ্চয়কর্তা, এ প্রকার সিদ্ধান্ত করে 
না; বরং মনে করে, আমিই সুখী" । অধিকন্তু সংশয়ের 
- প্রকার দুইটি, আর নিশ্চয়ের একটি; স্থখেরও তাহা 
নাই, দুঃখেরও নাই । জ্ঞান সব্িষয়ক আর লুখছুঃখ 
নিবিষয়ক ; কাজেই সুখদ্ুঃখ এবং জান এক হইবে কি 
প্রকারে ? ২ 


তয়োনিষ্পন্তিঃ প্রতাক্ষলো কাভ্যাম্‌ ॥ ৩ 


ইন্ড্রিয়সন্সিকর্ষ ও লিঙ্গ এই উভদ্ব হইতে সংশয় ও 
নিশ্চয় উত্পল হয়। ৩ 
খপ 


১৯৪ বৈশেধিক-দর্শনস্‌। 
_ অভূদ্দিত্যপি ॥ ৪ 
“হুইয়াছিল এ প্রকার্‌ জ্ঞানও হইয়া থাকে। যদি রা 
সথখ্ঃখ সাধারণ জ্ঞানস্বরূপ নয়, স্থখ ও স্তখজ্ঞান আর দুঃখ 
ও দুঃখজ্ঞান একই পদার্থ । তাহার উত্তর এই ফেস্থখ অথবা 
দুঃখ ঘটিয়।ছিল কিংবা ঘটিবে, এইরূপ যে জ্ঞান, ইহাও ত 
স্থখহুঃখ জবান; উহ। যদি স্থুখস্বরূপ ব। ছুঃখন্বরূপ হইত, 
তবে স্খদুঃখের অসত্তাতেই লোক স্থুখী অথবা দুঃখী, এই 
প্রকারে কণিত হইত। স্তবখুঃখপ্রত্যক্ষকে যদ্দি বখ- 
£খ বল, তাহা হইলে স্ুখছুঃখের পুথক্‌ অস্তিত্ব স্বীকার 
করিতে হয় । কারণ, বিষয়ই প্রত্যক্ষের কারণ । কাজেই 
ুখতুঃখজ্ঞানস্বরূপ হয় না। ৪ 


জতি চ কার্য দর্শনা ॥ ৫ 


ভশ্বিদ্যমানে কাঁধ্যদর্শনও হয় না স্থতরাং জ্জঞানস্বরূণ 
হইতে পীরে না। বিগত স্ৃখছ্ুঃখ-বিষয়ক জ্হান স্ুখদুঃখ- 
স্বরূপ হইলে সেই জ্ঞান বিদ্যামীনে স্থুখের কার্য ঘটিত; 
কিন্তু সেরূপ ত দৃষ্ট হয় না ; কাজেই স্খছুঃখজ্ঞান স্থখছুঃখ- 
স্বরূপ হইতে পারে না । ৫ 


একার্থসমবায়িকারণীন্তরেষু দৃষ্টত্বাৎ ॥ ৬ 


ইছা প্রত্যক্ষ দেখা যায় যে, একার্থসমবায়ী কারণান্তর 


